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বিশ্বভারতী গ্রস্থালয় 
২ বস্থিম চাটুজ্যে স্বীট, কলিকাতা 





বিভা, ৭ াও ারকানাথ নেন, কনিকা 


চৈত্র ১৩৫১ 
মূল্য আট আন। 


মুদ্রাকর শ্রীসৌরীজ্রনাথ দাস 
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫1২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা? 


৩"১সহ জও উ, ৪ 


আজকান সভ্য সমাজে সংবাদপত্র নিত্যবাবহার্ধ জিনিস হইয়া 
ধাড়াইয়াছে, মংবাদপত্ মুদ্রণ ও বিতরণের বিধিব্যবস্থাও একটা বিরাট 
ব্যবমায়ে পরিণত হইয়াছে। অথচ সংবাদপত্জের ইতিহাস খুব প্রাচীন 
নয়। ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যেও মাত্র গত দুই শত বৎসরের মধ্যে 
সংবাদপত্রের সমক বিকাশ হইয়াছে। তাহার পূর্বে ইউরোপের 
মফস্বলবামী বড়লোকের ও বাবসামীরা হাতে-লেখা সংবাদের টি 
হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। 

আমাদের দেশেও মোগল আমলে বাদশাহর গ্রতি প্রদেশে এবং বড় 
বড় শহরে চর রাখিতেন; এই চরের স্থানীয় সংবাদ মংগ্রহ করিয়া 
তাহাদের লিখিয়া গাঠাইত। গোপনীয় রাজকীয় কথা ন1 থাকিল্লে এই 
সকল মংবাদের চিঠি রাজধরবারে গ্রকাশো পড়া হইত, এবং সভাম 
উপস্থিত মকল লোক নানা স্থানের মংবাদ পাইত। বাদশাহের অন্গকরণে 
অধীন মেনাপতি, শামনকর্তা এবং করদ-রাজারাও বাদশাহের দরবারের 
ঘটনা, তাহার উক্তি এবং বাঁজধানীর ও অন্যান্য প্রদেশের সংবাদ জানিবার 
জন্য সম্রাটের সভায় নিজ্ব নিজ সংবাদ-লেখক--ওয়াকেগা-নবিম' 
রাখিতেন। ফৌজদার, থানাদারের মত ছোটখাট রাজকর্মচারীরাও 
নিজ উপরিতন কর্মচারী, অর্থাৎ স্থবাদার বা প্রাদেশিক শাসনবর্তার 
সভায় নিজস্ব পত্র-লেখক নিযুক্ত করিতেন। এই সকল লেখক নিজ নিজ্ঞ 
প্রভুর নিকট নিয়মিতর্ধপে যে সংবাদ লিখিয়া পাঠাইত, তাহাই 
সাধারণতঃ মুখে মুখে সমাজে প্রচারিত হইত। বড় বড় মহাজন এবং 
ধনী বণিকেরাও নিষ্ঞ নিজ্গ কারবারের দুরবর্তা শাখাগুলিতে অথবা বড় 
বড় শহরে প্রবাসী ম্বকীয় প্রতিনিধিদের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে 
স্থানীয় সংবাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। সংবাদ জানিবার 
ঘন মানুধের যে একটা স্বাভাবিক কৌতৃছল আছে, এইরপে মোগল- 
যুগে সমাজের প্রায় সকল স্তরের লোকের মধ্যেই তাহা চরিতার্থ করিবার 
উপায় ছিল। ফার্সীতে লিখিত এই সকল সংবাদ-লিপির নাম ছিল 
'আথ্বার' ব| ভবন বনবচনে 'আথ্বারাখ | ই 
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ইংরেজ আমলে ইংরেজী সংবাদপত্রের অনুকরণে এদেশের এই 
প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্তন হইল। অষ্টাদশ শতাবীর শেষ ভাগে বাংল! 
দেশে সর্বপ্রথম মুদ্রা স্থাপিত হয়। তাহার ফলে জান ও শিক্ষার 
ক্ষেত্রে যে নব-জাগরণ শুরু হয়, সংবাদপত্র-প্রকাশ উহার একটি দিকু। 

ংলা দেশের--তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র ইংরেজী। 
রঃ ১৭৮০ খ্রীষ্টাবের ২৯ জানুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হিকির (100) 
বেঙ্গল গেজেট? । ইহার পর “ইতিয়া গেজেট? 'ক্যালকাট গেজেট”, 
'হুরকরা, প্রভৃতি আরও কতকগুলি কাগজ বাহির হয়। 


সংবাদপত্র-শীসন 


সে-যুগে কোম্পানির গবর্ধেন্ট সংবাদপত্রের উপর প্রসন্ন ছিলেন না। 
তাহারা অধিকাংশ সংবাদপত্রের রচনা-ভঙ্গি উগ্র এবং ভাষা ইতর ও 
অ্পীল বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই কারণে এবং দৈন্যসামস্তের 
গতিবিধি, জাহাজ-গমনাগমনের সংবাদ প্রভৃতি যাহাতে অবাধে সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশিত না হইতে পারে, তজ্জন্য ১৭৪৯ খ্ীষ্টাবের মে মাসে লর্ড 
ওয়েলেম্লি সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সন্কোচ বিধান করেন। 
তখন নিয়ম হইল, অতঃপর সেক্রেটরির দ্বারা পরীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত 
এদেশে কোন সংবাদপত্রই প্রকাশিত হইতে পারিবে না) নিয়মভঙগ 
করিলে সম্পাদককে ইউরোপে নির্বামিত হইতে হইবে। ল্মরণ রাখা 
প্রয়োজন, তখন পর্যন্ত এদেশের সকল সংবাদপত্রই ইংরেজী ভাষাতে এবং 
ইউরোপীয়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইত। এই নিয়মের ফলে সংবাদ- 
পত্রের সমস্ত লেখাই-এমন কি, বিজ্ঞাপন পর্যন্ত প্রকাশের পূর্বে 
অন্ভমোধনের জন্য সরকারের মেক্রেটরির নিকট পেশ করিতে হইত। 
মরকার কর্তৃক সংবাদপত্র-শাসন কিরূপ কঠিন ভাবে চলিয়াছিল, তাহা 
রামপুর মিশনের জে, সি, মাম্যানের একখানি পত্র হইতে বেশ বুঝা) 
যায়। তিনি লিখিতেছেন, “সম্পাদকীয় মস্তাব্যের স্থলে সংবাদপত্রের 
অনেক ত্তই তারকাঁচিহ্িত হইয়া বাহির হইত) বেন না) যে-নকল 
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অংশে “মেন্দয়' তাহার সাজ্যাতিক কলম চালাইতেন, শেষ রে রর 

ংখগুলি পূরণ করিয়া দেওয়া সম্ভব হইত না।" 

দমনকার্ষয এই ভাবে কয়েক বতমর চলিবার পর এমন একটি ধন 
ঘটিল, যাহার ফলে "গবর্ণর জেনারেল লর্ড হেগ্রিংদ “সেন্সর' বা 
সংবাদপত্জ-পরীক্ষকের পদ তুলিয়া দেওয়া সমীচীন বোধ করিলেন। 

হিটুলী নামে এদেশীয় এক জন সাহেব 'মনিং পোস্ট” পত্রের 
দবত্বাধিকারী ও সম্পাদক হন। তিনিই সর্বপ্রথম মেন্মরের আদেশ অমান্ত 
করেন। ১৮১৮ খ্ষ্টাবের এপ্রিল মাসে সরকারী সংবাদপত্র-পরীক্ষক 
“মনিং পোস্টের একটি ঙংখ্যার কিয়দংশ ছাপিতে নিষেধ করেন। কিন্ত 
হিট্ুলী তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি জানাইয়াছিলেন যে, বন্দেশে 
তাহার জন্ম, তাহার মাত এদেশবাসিনী। এ অবস্থায় সেন্সরের আদেশ 
অমান্ত করিলেও তাহার কোন শাস্তি হইতে পারে না, যেহেতু এরূপ 
অপরাধে কেবলমাত্র ইউরোপীয় মম্পাদকদেরই শান্তির ব্যবস্থা আছে। 

সেন্সর বেলী সাহেব সংবাদপত্র-পরীক্ষক-পদের অসারতা অচিরা 
গবর্নর জেনারেলের গোচর করিলেন। র্ড হেষ্টিংদ বিশেষ বিবেচনার 
পর সেন্সরের পদ রহিত করিয়া তৎপরিবর্ে. সম্পাদকদের নির্দেশের 
জন্য কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রবর্তন করিলেন। দেশীয় সম্পাদকগণকে 
শাসন করিবার ক্ষমতা তখন সরকারের হাতে না থাকায় কেবলমাত্র 
ইউরোপীয় সম্পাদকগণের জন্য সেন্মরের পদ বাহাল রাখা তিনি দক্গত 
মনে করেন নাই 

লর্ড হেষ্িংস কর্তৃক ১৮১৮ খরষ্টা্ের ১৯এ আগস্ট নৃতন ব্যবস্থা প্রতি 
হইবার পূর্বেই বাং ংলা ভাষায় একাধিক সাময়িক গত প্রকাশিত হয়। 


ইং ১৮১৮ 
১। দিগদর্শন। (মাসিক) এপ্রিল ১৮১৮। 


বাংল! ভাষায় প্রকাশিত ইহাই প্রথম মাসিক পন্জ্র।' রামপুর 
পাট মিশন হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাবের এপ্রিল মাসে ইহার গ্রথম সংখ্যা 


৪8... বাংলা সাময়িক সাহিত্য 


গ্রকাশিত হয়। জোতয়া া্শঘানের গু জন কারক মার্শম্যান ইহার 
সম্পাদক ছিলেন। "্যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ এই 
পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিত। 
ছুলের পাঠা হিসাবে 'দিগর্শনে'র উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া 
সুলবুক-সোসাইটি ইহার বহু খও ক্রয় করিয়াছিলেন। এই সোসাইটির 
'অঙ্গরোধে ও ফরমাশে “দিগর্শন" পত্রের ইংরেজী ও ইংরেজী-বাংলা 
'স্বরণও প্রকাশিত হইয়াছিল। বিভিন্ন সংস্করণের প্রকাশিত সংখ্যার 
তালিকা! এইরূপ £-_ 


বাংলা সংস্করণ ১ ১২৬ সংখ্যা 
ইংরেজী-বাংলা মংস্করণ :** ১১৬ সংখা 
ইংরেজী সংস্করণ 8 ১--১৬ সংখা! 


২। জমাচার দর্গণ। (দাপ্তাহিক) ২৩ মে ১৮১৮। 


,“দিগর্শন প্রকাশের মাসখানেক যাইতে না যাইতেই শ্রীরামপুর মিশন 
“মাচার দর্পণ নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। এখন 
পর্স্ত ধৃত দূর জানা যায়, 'মমাচার দরণ'ই বাংলা ভাষায় প্রথম সংবাদ- 
পত্র। ৪ জুলাই ১৮১৮ হইতে ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ প্্ত “সমাচার 
দর্পণেঃর কঠে নিম্নলিখিত শ্লৌকটি শোভা পাইত £-- 

দর্পণে মুখসৌনধ্যমিব কারধ্যবিচক্ষণা। 

বৃত্বাস্তানিহ জানস্ত মমাচারশ্য দর্পণে। । 
এদেশীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় জে, সি, মাশম্যান 'মমাচার দর্পণ, 
সম্পাদন করিতেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টান্বের ২৩ ৩মে তারিখে ইহার প্রথম 
সংখা প্রকাশিত হয়। 

১৮১৭ খ্রীষ্টাকে কলিকাতায় হিন্দু কলেক্জ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 
এদেশের লোকের"মধো ইংরেজী শিখিবার সাড়া পড়িয়া যায়। এই 
কারণে ১১ জুলাই ১৮২৯ তারিখ হইতে 'সধাচার দর্পণ, ইংরেজী ও 

বাংলায় প্রকাশিত হইতে থাকে। 

এ পর্বস্ত 'দমাচার দর্পণ' কেব্ প্রতি শনিবারে রধাশিত 


হইতেছিন, কিন্তু ১৮৬২ ্রীষ্টাষ হইতে সপথাহে ছুই বার গ্রকাশ করা! 
আবস্ঠক বোধ হইল। অভিবিক্ত দর্পণের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় 
১১ জানুয়ারি ১৮৩২) বুধবার । সংবাদপত্রের ডাকমাগুল বৃদ্ধি পাওয়ায় 
৮ নবেস্বর ১৮৩৪ তারিখ হইতে 'দমাচার দর্পণ মাধাহিক আকারে 
পুনরায় গ্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইতে থাকে । 

১৮৪, শ্্ী্টাবের ১ল! জুলাই হইতে 'দমাচার বর্পণ'-সম্পাদক 
মার্শম্যানের উপর গিবর্মেন্ট গেজেট, নামে অন্ত একখানি নৃতন 
সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদন-ভারও পড়িল। সম্পাদকের এই বর্মবাছলোর 
ফলে শীঘ্ুই “সমাচার দর্পণেঃর প্রচার রহিত করিতে হইল। ২৫ ডিসেম্বর 
১৮৪১ তারিখে ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 

বাঁডালীদের চেষ্টায় 'সমাচার দর্পণ, ১৮৪২ খ্রষ্টাবের প্রারস্তে 
পুনজ্জীবিত হয়। ইহা সম্পাদন করিতেন কলিকাতার অপর এক জন 
বাঙালী সম্পাদক-_ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় পর্ধায়ের 
“সমাচার দর্পণ অল্প দিন মাত্র চলিয়াছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাবের জানুয়ারি 
মাসেও ইহা জীবিত ছিল। | 

শ্রীরামপুর মিশন পুনরায় "সমাচার দর্পণ প্রকাশ করিবার সঙ 
করিলেন। ১৮৫১ খ্রষ্টাৰের ওরা! মে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 
তৃতীয় পর্যায়ের “সমাচার দর্পণ' দেড় বংমর চলিয়! একেবারে লুপ্ত হয়। 

'শমাচার দর্পণ একথানি উচ্চাঙ্গের বাংলা সংবাদপত্র ছিল । ১৮১৮ 
হইতে ১৮৪০ গ্রষ্টাবের মধ্যে ইহাতে মুদ্রিত সমস্ত জাতব্য সংবাদ বহীয়- 
সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত “সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থ 
প্রদত্ত হইয়াছে। 


৩। বাঙ্গাল গেজেটি। (সাধাহিক ) জুন () ১৮১৮। 
ভ্রীরামপুরের নিকটব্তাঁ বহরাগ্রামনিবাসী গল্লাকিশোর ভ্রাচার্ধ 
বন্ধু হরচন্ত্র রায়ের মহযোগে ১৮১৮ গ্র্টাবে কলিকাতায় ১৪৫নং 
চোরবাগান স্্রটে একটি মুদ্ামন্ত্ স্থাপন, এবং “বাঙ্গাল গেজেটি' নামে 
একখানি বাংলা সাপ্তাহিক গ্র প্রকাশ করেন । ইহাই বাষ্ালী-পরিচানিত 


৬ বাংলা সাময়িক সাহিত্য 


প্রথম বাংলা সংবাদপত্র | শ্রীরামপুরের 'মমাগার দর্পণ ও বাঙ্গাল 

গেজেটি' মাত্র কয়েক দিনের বাবধানে প্রকাশিত হইয়াছিদ। কোন্ধানি 

আগে প্রকাশিত হয়, আপাতত: তাহ! জোর করিয়া বলা যাইতেছে না। 

১৬ মে ১৮১৮ তারিখের পরিয়েন্টাল স্টার" পত্রিকায় বাঙালী- 

গ্রবতিত একখানি বাংলা সংবাদপত্রের কথা এই ভাবে বিজ্ঞাপিত হয় :-- 
 গমাঘএঞাযারার ঘারভা9০208 


701) 176 01661019101 116 16,-+81000685 008 100070ঘ6- 
2061168 স1101) 816 681008 01506 10 081006687 মত 0088159 ৮101) 89৮18, 
1506100 62৪৮ 606 08011086100 01 8 36088196 0978099 1088 1090 
00021767080, [19 01008100 01 66065] 800৮16089 806 10607205102 
8100]পট 6 2861508 20086 1880 ঠ০ ঠ210820181 626085 ; 800 809 
10011086100 9 81106 60, 01006. 7:08: 19001861078) 109) 10600209 
0৫ 1020169 016, 25 810:0116 62 10016 1680 2099208 01 001211001)109- 
0100. 6৮600 120 2086%68 800 (006 [00:00690 1981062068.--176 
4812160 ০//%)0) 070 11017110186 (1702802) 10: 08202 1819, 
0. 89, 


১৬ মে ১৮১৮ তারিখে ওরিয়েষ্টাল স্টারে? উল্লিখিত সংবাপপত্রথানি 
যে বাঙ্গাল গেজেট') তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, শ্রীরামপুর হইতে 
দমাচার দর্পণ) প্রকাশিত হয় পরবর্তী ২৩এ মে (শনিবার ) তারিখে । 
কিন্তু এই সংবার্দটিকে আমি বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশ সম্বন্ধে গ্রমাণ 
বলিয়া! মনে করিতে পারিতেছি না। 

১৪ মে ১৮১৮ তারিখের * গবর্ষেন্ট গেজেট? নামক ইংরেজী 
সাপ্তাহিক গঙ্গাকিশোরের সহকর্মী ইরচন্ত্র রায়। ১২ই মে তাঁরিথযুক্ত 
একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন) বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে, বাঙ্গাল 
গেজেটি? “বাহির হইবে” (61069008 60 [00118)৮) এবং ১৬ই মে 
তারিখের “ওরিয়েন্টাল স্টারের সংবাদে দেখা যাইতেছে, "৪ 
00011991100 01 & 88008196 68876: 1388 960. 0010- 
0160060. তাহা হইলে ১২ই হইতে ১৬ই মে তারিখের কোন এক 
দিনে “বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হইয়াছিল। “বাঙ্গাল গেজেটি' গ্রতি 
শুক্রবার প্রকাশিত হইত, সৃতরাং ১৫ মে ১৮১৮ (শুক্রবার) তারিখে 


বাংলা সাময়িক সাহিতয %* 


উহা ্রকাণিত হইয়াছিল ধরিতে হইবে। বাঙ্গাল গেজেট' বাহির 
হইবে*--এই বিজ্ঞাপন ১৪ই মে বাহির হইবার পরদিনই ১৫ইমে 
তারিখে কাগন্ধ বাহির হইয়াছে এবং এই ১৫ই তারিখেই “ওরিয়েন্টাল 
স্টারের মাহেব সম্পাদক গেই পত্রিকা! দৃষ্টে সেই দিনই তাহার;উপর় মন্তব্য 
লিখিয়াছেন ও সেই মন্তব্য তাহার পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই প্রকাশিত 
হইয়াছে--এই জাতীয় তৎপরত! সে-যুগে সম্ভব ছিল কি না, বিশেষ ভাবে 
বিব্চ্য। সে-যুগের ছাপাখানা ও মংবাদপত্র পরিচালন ব্যাপারে ধাহাদের 
জ্ঞান আছে, তাহারাই বুঝিবেন, ইহার মধ্যে কোনও গল্তি থাক 
মন্তব। আমার বিশ্বাম, এই সংবাদের অর্থ--বাঙ্গাল গেজেটি প্রকাশের 
আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে; “09 100011086100..4788 70692 
00101061)090” কথাগুলির দ্বারা সম্পাদক মহাশয় ইহাই বুধাইতে 
চাহিঘ্াছেন। 


অপর পক্ষে, শ্রীরামপুর মিশনরীর! বলেন, “সমাচার দর্পণ” 'বাঙ্গান 
গেজেটি'র দুই মপ্তাহ পূর্বে প্রকাশিত হয়। ১৮২০ গ্রীষ্টাবে রাযি 
ত্রৈমাসিক “জেড অব ইতডয়া'র মতে 2 


»1)00 8 10:601806 919 008 080118000 (020 006 9৫0000 
01986 ০1 609 800/9008 7002000) 09 2186 3866 ড6991]7 5০081091 000564 
10 10018) 109 [08088 1181001] 000118790 80010067) 17190, চাও 10৫9: 188 
81006 181180. 

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সম্পকাঁয় আলোচনা-গ্রসঙ্গে ১১ জুন ১৮৩১ 
তারিখে 'দিমাচার দর্পণ-সম্পা্ক যে মন্তব্য করেন, তাহাও এ স্থলে 
উদ্ধত করিতেছি :-- 


দর্ণণ ও বাঙ্গাল গেজেট ।"**আমাধের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের 
দুই সপ্তাহ পরে অন্থমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেট নামে পত্র প্রকাশ হয় কি 
কদাচ পূর্বে নহে।.."ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গতাষায় যে সকল সন্ধান পত্র গ্রকাশ 
হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা! আমর] স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়। ততসঞ্তরম অনিবাধ্য 
প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা কর! যাইবে না। 


এই সকল কারণে যত দিন পর্যন্ত আরও বলবৎ প্রমাণ না পাওয়া 


৮. বালা মাময়িক দাহিত্য 


যাইতেছে, তত দিন পর্যন্ত কোন্থানি প্রথম বাংলা! সংবারপত্র-.এ 
বিষয়ে চরম কথা বনা বোধ হয় উচিত হইবে না। . 
'যাক্গাল গেজেটি'র কোন সংখ্যা এ-পর্যস্ত আবিষ্কৃত না হওয়ায় উহার 
বিষয়-বিন্তাস ও বচনা-পদ্ধতি কিরূপ ছিল, তাহা বিশেষ ভাবে জানিবার 
উপায় নাই। 'একটি বিজ্ঞাপন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, 
উহাতে সরকারী বিজ্ঞাপন, আইন ও কর্মচারি-নিয়োগ সংক্রান্ত নানা 
সংবাদ ও সরল বাংলায় স্থানীয় লোকের রুচিকর নানা কথা! থাকিত এবং 
উহার সডাক মামিক মূল্য ছিল ছুই টাকা। ১৮১৯ ্রী্টাবের জুলাই 
সংখ্যা এশিয়াটিক জর্নাল" পত্র পাঠে জানা যায়, ১৮১৮ খাবে "বাঙ্গাল 
গেজেটি? পত্রে সহমরণ বিষয়ে ওই বংসরে গ্রকাশিত রামমোহন রায়ের 
“প্রবর্তক ও নিবর্তকের সগ্াদ' পুনমুজিত হইয়াছিল। “বাঙ্গাল গেছেটি? 
বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই, বৎসরধানেক চলিয়া বন্ধ হইয়া ধায়। 


ইং ১৮১৯ 

৪। গ্রস্পেল মাগীজীন। (মাসিক ) ডিমেম্বর ১৮১৯। 

স্পেল মাগাজীন” এই সময়ের দ্বিতীয় মামিকপত্র এবং খায় তত্ব 
বিষয়ে সর্বপ্রথম সাময়িক-পত্র | এখানি মাসে-মামে ইংরেজী-বাংলায় 
বাহির হইত। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খ্রীাবের 
ডিসেম্বর মাসে। 7390688 49218 117981009 90০19 
ইহার গ্রকাশক। 

১৮২০ খ্রষ্টাবের জানুয়ারি মাম হইতে 'গম্পেল মাগাজীন”*এর 
একটি বাংলা সংস্করণও বাহির হয়। 


ইং ১৮২১ 


€| ব্রাহ্মণ মেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সন্ধাদ। সেপ্টেম্বর ১৮২১। 


"কোন বিজ্ঞ বাকি দূর দেশহইতে কয়েক প্রশ্ন ্বলিত* একখানি 
পঞ্জ ১৪ জুলাই ১৮২১ তারিখের 'মমাচার দর্পণে' প্রকাশ করেন। 


| বালা মামরিক সাহিত 0৯ 
রামমোহন রায় এই  পঞ্রধানিকে মিশনরীদের তরফ হইতে ধর: | 
প্রতি অযথা আক্রমণ জ্ঞান করিয়া প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করিয়া" 
ছিরেন। তিনি কাহার পর্ডিত শিবগ্রসাদ শর্মার নামে প্রশ্নগুলির উত্তর 
“নমাচার দর্পণে পাঠান । সমাচার দর্পণ-সম্পা্দক ১ সেপ্টেম্বর ১৮২১ 
তারিখে মন্তব্য করেন যে, যদি পত্রধানির “অজিজ্ঞাদিতাভিান দোষ 
বহিষ্কৃত করিয়া! কেবল ষড়দর্শনের দোযোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অম্ভুমতি 
দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্তথা সর্ সমেত অন্যত্র ছাপাইতে 
বানা করেন তাহাতেও হানি নাই।” তথন রামমোহন শিবগ্রনাদ 
শর্মার নামে ১৮২১ খ্রীষ্ঠাবের সেপ্টেম্বর মাসে ' 91071006601 
1100071176, 116 101881029ল 800 00৩ 818100)010 ০, ॥ 
্রাম্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ নং ১1821, নামে একখানি 
সাময়িক-পত্র প্রকাশ করেন। ইহার এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় 
তাহার ইংরেজী অন্থবাদ থাকিত। ইহার প্রথম তিন সংখ্যা ১৮২১, 
্ীষ্টাবে গ্রকাশিত হইয়াছিল। 


৬। মম্বাদ কৌমুদী। (সাপ্তাহিক ) ৪ ডিসেম্বর ১৮২১। 


'বাঙ্গান গেজেটি' উঠিয়া হাওয়ায় হিনুর! একথানি বাংলা সমাচার- 
পত্রের অভাব বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছিলেন। সে অভাব দূর 
করেন--কলুটোলা-নিবামী তআরাটাদ দত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
“স্বাদ কৌমুদী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়--৪ ডিসেম্বর ১৮২১। 
প্রথম সংখ্যায় লিখিত হয়-“লোকহিতসাধনই এই সংঘাদপত্র-গ্রকাশের 
প্রধান লক্ষ্য।*"দেশবাসীর অভাব-অন্ুযোগের কথাও ইহাতে ভদ্রভাবে, 
আলোচিত হইবে।* 'দদ্ধা কৌ শিরোভাগে এই শ্লোকটি, 
থাকিত:- 

দরণে বদনং ভাতি দীপেন নিকটস্িততং। 
রবিনা তূবনং তণ্তং কৌমুদ্তা ঈীঙলং জগৎ | 


সা? কৌমূদী, প্রতি মঙ্গরবার গ্রাতঃকালে ৮ পৃষ্ঠা করিয়া গ্রকাশিত 


হ্ইত। রামমোহন বায় ্ার নহি বিশেষভাবে সংক্ি্ট ছিলেন বং 
নিয়মিতভাবে প্রবন্ধণানে সাহাযা করিতেন। 
.. ভবানীচরণ বন্যোপাধায় “দগ্থাদ কৌমুদী'র প্রথম ১৩ সংখ্যা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন) প্রক্কতপক্ষে তিনিই এই 'কয় সংখা! পরিচালন করেন। 
অতঃপর তারাটাদ দত্তের পুত্র হরিহর দত “সাদ কৌমুদী'র সম্পাদক 
হন; আড়াই মাস পরে, ১৮২২ ্রীষ্টাধের মে মাসে তিনি অবসর গ্রহণ 
করিলে গোবিন্বচন্্র কোঙার সম্পাদক হন। অল্প দিনের জন্য ইহার 
প্রচার বন্ধ ছিল, কিন্তু পর-বংসর ( ১৮২৩) এপ্রিল মামে আহিরীটোলা- 
নিবামী আনন্দচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে 'সন্বাদ কৌমুদী' পুনঃ 
প্রকাশিত হইতে থাকে । ইহার পর, এই পত্তগ্রায় দশ বসব জীবিত 
ছিল। এই সময়ের মধ্যে কিছু দিন হলধর বন্থ ওরাধাপ্রসাদ রায় 
“দন্বাদ কৌমুদী” পরিচালন করিয়াছিলেন। ১৮৩০ খ্ীবের গোড়া হইতে 
“মন্বাদ কৌদুদী' মপ্তাহে ছুই বার প্রকাশিত হইত। 

হিন্দুদের কতকগুলি প্রচলিত প্রথা--বিশেষতঃ সহমরণের বিরুদ্ধে 
লেখনী ধারণ বরায় 'সন্বা্দ কৌমুদী' জনসাধারণের বিরাগভাজন 
হ্ইয়াছিল। 


ইং ১৮২২ 
এ। পশ্বীবলী। (মাসিক) ফেব্রুয়ারি ১৮২২। 


কলিকাতী্ুলবুক-মোসাইটি কতৃক পশ্বাবলী নামে একখানি বাংলা 
মামিক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার এক-এক সংখ্যায় এক-একটি 
জন্তর বিবরণ, এবং প্রথম পৃষ্ঠায় সেই-সেই অন্তর কাঠ-ধোদাই চিত্র 
খাকিত। 'পশ্বাবলী'র গ্রথম সংখ্যার তারিখ--ফেব্রুয়ারি ১৮২২। 
“পশ্বাবলী? পত্রের প্রথম পর্যায় পাদরি লমন সঞ্চলন করেন এবং ডব্লিউ, 
এইচ, পীয়র্ঘ। বাংলা॥ অন্থৃবা্ করেন। কাঠখোদাই চিন্রগুলি লদনের। 
১৮২৭ খষটাবে () লসনের মৃত্যু হওয়ায় পশথাবলী'র প্রথম ধা ছয় 
| সংখ্যার বেশি অগ্রমর হ নাই। 


বাল! সাময়িক সাহিত্য ১১ 
দ্বিতীয় পর্যায়ের 'পশ্বীবলী পরিচালন কবেন হিনুকলেন্ধের শিক্ষক 


রামচন্ত্র মিত্ব। তিনি সর্বদমেত ১৬ সংখ্যা পশ্বাব্লী? ইংরেজী-বাংজায় 
গ্রকাধ করিয়াছিলেন । 


৮। জমাচার চক্দ্রিকা। (সাপ্তাহিক ) € মার্চ ১৮২২। 


স্বাদ কৌমুদী পত্রে সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন রায়কে 
আন্দোলন করিতে দেখিয়! রক্ষণশীল হিন্দুরা তাহাদের পক্ষ হইতে 
একথানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিবারি আয়োজন করিলেন। এই 
মাগ্তাহিক পত্র-_“সমাচার চন্দ্রিকা' | ইহার সম্পাদক হইলেন ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়; তিনি “দন্বাদ কৌমুদী'র প্রথম ১৩ সংখ্যা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন--এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। “সমাচার চক্কর প্রথম 
সংখ্যা গ্রকাশিত হয়-_€ মার্ ১৮২২। ইহার শিরোভাগে নিযলিখিত 
গ্লোকটি মুদ্রিত হইত £-_ 

সদা সমাচারজুযাং ফলাপিকা, পদার্থচেষ্ট করা 
বিভ্ত্তে সর্বরমনোন্বরঞ্জিক' শ্রিয়া ভবানীচরণশ্ব চন্দ্রিকা। 
১৭৫১ শকের বৈশাখ ( এপ্রিল ১৮২৯ ) হইতে 'নমাচার চদ্দ্রিকা' সপ্তাহে 
দুই বার করিয়া বাহির হইতে থাকে। রক্ষণশীল হিন্দু-সম্প্রদায়ের মুখপত্র 
হিসাবে “সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রাধান্য বিশেষরূপে বাড়িয়াছিল; গ্রাহক- 
'খ্যাও অনান্য বাংলা সাময়িক-পত্রগুলির তুলনায় বেশি ছিল। 

২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮ তারিখে ভবানীচরণ বন্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। 
তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুন্র রাজরুষ্ণ বন্দোপাধ্যায় কিছু দিন 'নমাচার 
চন্ত্রিকা” সম্পাদন করিয়াছিলেন । রাজকফণবাবু খণজালে জড়িত হইয়া 
পড়ায় ১৮৫২ খরষ্টাবের গ্রথম ভাগে পত্রিকার ম্বত্ব ভগবভীচরণ 
চট্টোপাধ্যায়কে বিক্রয় করেন । ৭ মে ১৮৫২ তারিথের 'নংবাদ প্রভাকর? 
পত্রে ভগবতীচরণের “সমাচার চন্দ্রিকা? প্রকাশের উল্লেখ আছে। ১৮৫৩ 
্রীষটাব্বের গোড়ায় অতি অল্প দিনের জন্ত পুরাতন 'নযাচার জিকা ও“ 
প্রকাশিত হইয়াছিল--সমসামঘিক সংবাদপন্জ ইহার উল্লেখ আছে। 

'দমাটার চত্ত্িকা'ও সে-যুগের একখানি বিশিষ্ট সংবাদপত্র ছিল। .. 
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৪. ্রীনটের রাজ্যবৃদ্ধি। (মাধিক ) মে ১৮২২। [ও 


১৮২২ শ্রী্টাষের মে মাসে প্ীরামপুর হইতে "টের রাজ্যবৃদ্ধ' নামে 
একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। এ্টতত্ব সন্বদ্ধে ইহা বাংলায় তীয় 
মাসিকপত্র। 


১৮২৩ থীষটাবের মুদ্রাযন্ত্র-বিষয়ক আইন 


ইংরেজী সংবাদপত্রগুলিতে--বিশেষতঃ সি বাকিংহামের 'ক্যালকাটা 
জর্নালে' অনেক লেখা বাহির হইতে লাগিল, যাহা সরকারের নিকট 
আপত্তিজনক ও অনিষ্টকর, অতএব লর্ড হে্টিংসের নিয়মের বিরোধী 
বলিয়া মনে হইইল। সরকার রুষ্ট হইয়া সংবাদপত্র শাসনের জন্য বিধি 
গ্রবর্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। বড়লাটের মন্ত্রণা-পরিষদের 
সত্যের! ইংরেজী সংবাদপত্র নন্বদ্ধে গ্রতিকৃল মত নিজ নিজ মিনিটে 
গ্রকাশ করিলেন। উইলিয়ম বাটারওয়ার্থ বেলী তাহার ১* অক্টোবর 
১৮২২ তারিখের দীর্ঘ মিনিটে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রে গ্রকাশিত 
প্রবন্ধাদি হইতে সরকারের চক্ষে আপত্তিজনক অনেক অংশ উদ্ধৃত 
করেন। তিনি লিখিতেছেন :-- 
বর্তমানে চারিখানি দেশিয় সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয়? ছুইথানি 
বাংলায় [“নন্বাদ কৌমুদী' ও 'দমাচার চন্ত্রিকা' ] এবং ছুইথানি ফার্মীতে। 
টারিখানিই সাপ্তাহিক ।...ফাী কাগজগ্ুলির নাম--'জাম-ই-াঠান-নূমা? 
এবং 'মীরাংউল্-আখ্যার।.দবিতীয়খানি সুপরিচিত রামমোহন রায়ের | 
ধর্ম-মঘন্ধীয় তর্ক-বিতর্কে সম্পাদকের প্রবণতা! আছে--ইহা! জানা বথা, এবং 
মেই প্রধণতার বশে একটি শুযোগ গাইয় বয় ত্রিতবরাদ সম্বন্ধে তিনি যে-মব 
মন্তবা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ) প্রচ্ছ হইলেও অনি্কর |... 


ক 'মীরাংউন্‌-আখবার' ফাস ভাষায় মু্রিত প্রধম সংবাদপত্র। করিকাতার 
ধর্মভল! হইতে যুদ্রিত হইয়া ১২ এপ্রল ১৮২২ (গুকবার ) তারিখে এই ধিক গন্র 
প্রথম প্রকাপিত হয়। | 
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ফা ও বাংল। উভয় ভাষার সংবাদগত্রেই অনেক আপন্বিজনক অংশ আছে। 
“সতীদাহ' লইয়া! বাংল! সংবাদপত্রে বছ তীব্র আলোচন। প্রকাশ কর! হইতেছে। 
ইউরোপীয় মধ্যস্থতা বাতিরেকে। দেশের লোকেরা স্ব-ইচ্ছায় এই মরল আলোচন! 
চালাইলে মঙ্গলের বিষয় হইবে। (বঙ্গানথবাদ) | 

এই মিনিটে বেলী স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি 
থোলাখুলিভাবে লেখেন :-- 

[09 11১95 01 618 01988) 11000 88808] 6০ 606 0906 016 (299 
8969) 18 00810 [যে 100800606) 0008156906 100 009 01)819066 9 00 
11786160000 10 6215 ০0060) ০0: 160 009 65650101087 08605 01 82918 
106616888,* 

১৮২২ খ্রীষ্টাবের ১৭ই অক্টোবর সকৌন্দিল লর্ড হেঠ্রিংদ সংবাদ- 
পত্রগুরিকে কঠিন শৃঙ্খলে বাধিবার উদ্দেস্তে বিলাতের কতৃপক্ষের নিকট 
নৃতন ক্ষমতা প্রার্থনা করিলেন। পর-বৎসরের ৯ই জানুয়ারি তারিখে 
লর্ড হেগ্রিংস বিলাত-যাত্রা করেন। আডাম অস্থায়ী ভাবে গবর্মর- 
জেনারেল হইলেন। তিনি বিলাতের কর্তৃপক্ষের সমর্থন পাইয়া ৪ মার্চ 
১৮২৩ তারিখে এক কড়া প্রেস-আইন লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তী 
এপ্রিল মাসের ৪ঠা তারিখে হথ্রীম কোর্টে রেজে্ীকৃত হইয়া এই আইন 
জারি হইল। 


এই আইন অমুমারে কোন লাময়িক-পত্্র বাহির করিবার রা 
্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স 
বা অন্থমতি লইতে হইবে, এইরূপ নির্দেশ ছিল। কোন ম্যাজিষ্টেটের 
নিকট হলফ করিয়া, সেই হলফনামা গবর্মেষ্টের চীফ সেক্রেটরির নিকট 
পাঠাইলে তবে লাইসেন্স বা অনুমতি পাওয়া! যাইত, কিন্তু সেজন্য কোনও 
ফিদিতেবা খরচ করিতে হইত না। কি কি বিষয়ের আলোচনা 
ংবাদপত্রে নিষিদ্ধ ছিল, তাহার মুদ্রিত বিবরণ পূর্ব হইতেই প্রত্যেক 
সম্পাদককে দেওয়া থাকিত। তাহা সত্বেও আইনবিরুদ্ধ কোন বিষয়ের 


* ১৯২৮ ্রীটানের নবেশ্বর সংখা 'মডার্ন রিভিযু' গতরে (পৃ. ৫৪৬-৬*)ও বাংলা 
সাময়িক-পন' গ্রন্থে (পৃ. ১,৫১৬) বেলীর নম্র মিনিটটি ুডিত হইয়াছে। 
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্‌ খালা রি কাগজের রাইমেল বাতিন করিয়া দেও এবং 

. রেআইনীভাবে কাগজ চালাইলে চারি শত টাকা পর রঘদতের 
ব্যবস্থাছিল। 

এই নৃতন আইনের প্রথম ফরম্বরগ রামমোহন রায়শম্পাদিত 

. দ্ীরাৎ -উল্-আখ বার, বন্ধ হইয়া গেল। পত্রের শেষ সংখ্যায় (৪ এপ্রিল 

১৮২৩) রামমোহন জানাইলেন যে, নৃতন আইনের অপমানজনক শর্তে 
রাজী হইয়া তিনি কাগজ গ্রকাশ করিতে অমমর্থ। 


ইং ১৮২৩ 
১০। জন্বাদ ভিমিরনাশক | (সাপ্তাহিক) অক্টোবর ১৮২৩। 


১২৩ৎ সালের কাতিক মাসে 'দস্বাদ ভিযিরনাশক নামে একখানি 
সা্াহিক পত্র প্রকাশিত হয়। ১২৩৭ মাল হইতে ইহা অর্ধ-সাপ্তাহিক 
অর্থাৎ সপ্তাহে ছুই বার বাহির হইতে থাকে। 

'মন্থাদ ভিমিরনাশক' রক্ষণশীল দলকে সর্বদাই তুষ্ট করিবার চেষ্টা 
করিত) এবং যখন-তখন উদারপন্থীদের উপর গালিগালাজ বর্ষণ করিতে 
ত্রুটি করিত না। ১৮৩৭ স্বীষ্টাবের পূর্বেই 'ন্বা৭ তিমিরনাশকে'র 
গ্রচার রহিত হয় বলিয়া জানা যায়। 


১১। বজদুত। (সাধাহিক) ৯ মে ১৮২৯। 


৯ মে ১৮২৯, শনিবার 'বঙ্গদূত' প্রকাশিত হয়। 'বঙ্দূতে'র 
শিরোভাগে এই কবিতাটি শোভা পাইত :__ 

সংগোপনেসবিবৃতিং প্রবদ্তি দৃতাঃ সর্ব ন তত্র নুজন! হিতমভ্যুপেতাঃ 
ক্ষ? খলার্থকঙ্গনাহদেশ হৃত পরজামত বিত্ত খলু বঙ্দৃত; | 
অন্যঅন্দূতগণ, সামান্ত যে বিবরণ, সেইমা্র কহে সংগ্রোপনে। 
তাহাতে সচরাচরে, তত্ব না জানিতে গায়ে, মুগ্ধ রহে মর্ম অদ্বেষণে। 
অতএব সাধারণ, সর্বজন প্রয়োজন, স্বদেশ বিদেশ সমূভূত। 

: সমাচার মমূচচ, প্রকাশ করিয়া কয়, হিতকারী এই বন্দূত। 


বত মাদক ছকে নীল হালদার . আপের 
অভাবে কিছু দিন পরে তিনি অবসর লইতে বাধা হনে ভোরানাথ 
স্নেন ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। | | 

ঈশ্বরচন্ত্র রপ্ত লিখিয়াছেন, ভোলানাথ সেনের তু হইলে 
মহেশচন্দ্র রায় অল্প দিন কাগঞ্জথানি পরিচালন করিয়াছিলেন। 


১২। জর্বরতদবদীপিক! এবং ব্যবহার দর্গণ। ( (মাসিক?) 
জুলাই ১৮২৯। 


১২৩৬ সালের শ্রাবণ মাসে এই 'পুত্তক”-এর ১ম খণ্ড এবং পৌঁষ 
মাসে “২ সংখ্যাঃ প্রকাশিত হয়। প্রতি খণ্ডের মূল্য ছিল এক টাকা) 
কালাচাদ বায় ইহার পরিচালক ছিলেন বলিয়া মনে হয়? দ্যাহার এই 
পুস্তক লইতে ইচ্ছা হইবেক তিনি বহবাজারের গিরিধর বাবুর বাটাতে 
রী কালা্টাদ্দ রায়ের নিকট পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন |£ 

দেশ-বিদেশের বৃতান্ত ও ব্যবহার ও চরিত্র সন্ধে আলোচনা করাই 
গ্রধানতঃ 'সর্বতত্দীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণে'র উদ্দেশ্টু ছিল। ইহা 
তিমিরনাশক যন্ত্রে মুদ্রিত হইত? 'সম্বাদ তিমিরনাশক? রক্ষণমীল দলের 
মমর্থনকারী ছিল। 'সর্বতত্ব্দীপিকা'ও যে প্রচলিত আচার-ব্যবহারাদি 
'রক্ষণের জন্যই প্রচারিত হইতেছিল, তাহা ইহার প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত 
"অনুষ্ঠানপত্রে” গ্রকাশ :- গ্রন্থের শেষ খণ্ডে ব্যবহার দর্পণ সন্কেত 
করিয়া এই দেশীয় লোকেরা অন্তদেশীয় লোকের ব্যবহার যাহা গ্রহণ 
করিতেছেন তাহাতে যে দোষ তাহা প্রদর্শন করাইয়া সদীচার এবং 
সম্থাবহার যাহাতে হয় এমত উপায় লিখা যাইবেক যখন বিষয়ান্থুয়োধে 
কোন বিষয় যাহাতে সাহেব লোকের দিগের আমোদজনক হইতে পারে 
এমন অনুভব হইলে ইংরাজী ভাষায় তাহা | লিখিয়া গ্রন্থ নমাণ্ত করা 
যাইবেক |” 

'মর্বতত্দীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণের প্রথম থণ্ডে 'এতদ্দেশে 
গোরারোকের বমতি" ও "পারস্য ভাষা পরিবর্তনে আদালতে ইংরেজি 
ভাষা গ্রচনিত বায বিষয়* আলোচিত ইইয়াছে। 


রর | ১, ১৮৩০ রর 
১৩  শাপ্রকাশঃ। (সাপ্তাহিক) ছু ১৮৩১ | 


১৮৩ খ্রী্টানষের জুন মানে কলিকাতা সংস্ৃত কলেনের গরস্থাধাক্ষ 
জক্ষীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার এই মাগাহিক পত্রধানি প্রকাশ করেন। 
ইহাতে কেবল শান্্ীয় আলোচনাই স্থান গাইত। ১৮৩১ ্ী্টাবের 
গ্রথম ভাগে জক্মীনারায়ণ জজ-পর্ডিত-রূপে পুণিয়া গমন করিলে 
“পত্রিকাঁধানির গ্রচার রহিত হয়। 


ইং ১৮৩১ 
১৪। সংবাদ প্রভাকর। (সাপ্তাহিক ) ২৮ জানুয়ারি ১৮৩১। 


'দংবাদ প্রভাকর' ঈশবরচন্তগুপ্থের অদ্বিতীয় কীতি। বাংলা ভাষায় 
প্রকাশিত ইহাই প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। কিন্ত প্রথমে ইহা সাপ্তাহিক" 
রূপে প্রকাশিত হয়? ইহার প্রথম সংখ্যার গ্রকাশকান--১৬ মাঘ ১২৩৭। 
“সংবাদ গ্রভাকবের বষ্ঠদেশে এই দুইটি শ্লোক মুদ্রিত থাকিত। ফ্লোক 
ছুইটি সংস্কৃত কলেজের আনঙ্কার-শান্ের অধ্যাগক প্রেম তর্কবাগীশের 
বচিত 1-- 

। সাং মনসতামরগ্রভাকর; সব সর্ব সপ্রভাকর:। 
উদ্দেতি ভাম্বৎ সকলা প্রভাকর; সাদর্ধমদ্বাদনবপ্রতাকরঃ | 
1,*৮ নং চন্্রকরেণ ভিননমুকুলেধিদীবরেমু কচিদভরামংভ্রামমতত্রমীষামূতং 
গীত কষুধাকাতরাঃ 11 
$০*9। অভ্োন্দিমলগ্রতাকরকরপ্রোভিতরপক্লোদরে ব্বচছদং দিবনে পিবস্ত 
চতুযা; স্বাস্তঘিরেফ! রমং 1৭১1 
আবাদ প্রভাকরপ্রকাশে ঈশ্বরচন্ত্ররে সাহাধাকারী ছিলেন 
পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র ও ননকুমার ঠাকুরের জো 
পুত্র ঘোগেন্্রমোহন ঠাকুর। যোগেন্ত্রমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্ত্রের সমব্যস্ 
এবং হার কবিতার গ্রগ্রাহী। তাহারই ব্যয়ে 'সংবার গ্রভাকর' 
প্রথমে চোরবাগানের একটি মুদ্রার মুত্রিত ইইত। কয়েক মাম পরে 


বাজ! সাময়িক সাহিন্য ১৭ . 


১২৩৮ লালের শ্রাবণ মাসে ঠাকুর-বাড়িতে 'সংবাদ গ্রভাকর, মুনরণের জন্য 
একটি মুদ্রা স্থাপিত হয়।- ১২৩৯ লালে যোগেম্্রমোহন ঠাকুরের 
মৃত্যুতে "প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর 
কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুণ্রভাবে গুপ্ত হইলেন।* দেড় বঙ্সর 
)লিবার পর ২৫ মে ১৮৩২ তারিখে ৬৯ সংখ্যা প্রকাশের পর 'দংবাদ 
প্রভাকর' পত্রের প্রচার রহিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ইহারও মাঁস-তিনেক 
পূর্বে পন্ধিকার সংশ্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। 

চারি বৎসর পরে, ১ আগন্ট ১৮৩৬ তারিখে সংবাদ গ্রভাকর পুন 
প্রকাশিত হয়, তবে এবার দাপ্তাহিক-রূপে নহে,--বারত্রয়িক-( সথাহে 
তন বার)-রূপে। এই ভাবে তিন বৎসর সগৌরবে চলিবার পর 
১৪ জুন ১৮৩৯ (১ আষাঢ় ১২৪৬) তারিখ হইতে “সংবাদ গ্রভাকর' 
ঈদনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়। | 

১২৬০ সালের বৈশাখ হইতে “সংবাদ প্রভাকঝে'র একটি যামিক 
মংস্করণ বাহির হইতে আবম্ত হয়। এই মা-পয়লার কাগজগুলিতে 
"সর্বাগ্রে জগদীশ্ববের মহিম! বর্ণনা, নীতি কাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের 
জীবনবৃততাস্ত প্রভৃতি গন্য পদ্য পরিপুরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং 
নর্বশেষে--মাসের সমুদয় ঘটন! অর্থাৎ মাসিক সংবাদের মারমর্ধ গ্রকটিত” 
ংইত। ঈশ্বরচন্দ্র দীর্ঘকাল পরিশ্রম ও নানা স্থান পর্টন করিয়া প্রাচীন 
কবিদিগের বহু অপ্রকাশিত রচনা! ও জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন) 
এগুলি তিনি প্রধানত; ১৮৫৪-৫৫ খ্রীষ্টান্বের মান-পয়লার কাগজগুলিতে 
মাঝে মাঝে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কার্ধে তিনি অগ্রসর না 
ইইলে বোধ হয় এত দিন কৰিদিগের এই সকল রচনার কোন অস্তিত্বই 
থাকিত ন|। 

২৩ জানুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র গুধধ পরলোক গমন নি 
হি অন্গজ রামচন্দ্র ধ “নংবাদ গ্রভাকরে'র সম্পাদক হন। 

বাদ গ্রভাকর' দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ইহা সে-ুগের 
একথানি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র। দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড় ইহাতে 
ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রতৃতি নান! বিষয়ের আলোচনা স্থান পাইত। 
টং | 


৮৮: বালা সাময়িক সাহিত 


_ রাজ রাধাকাস্ত দেব, প্রমন্কুমায় ঠাকুর, রামকমল সেন, জয়গোপাল 
তর্কালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্ববাগীশ প্রমুখ লেকাঁলের বছ গণামাস্ঠ বাক্তি ও 
_ গত্ডিত ইহার লেখক ছিলেন। বন্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, 
 বঙ্গপাল বন্যোপাধ্যায় গ্রভৃতির প্রাথমিক রচনাগুনি 'সংবাদ গ্রভাকরেই 
গ্রকাশিত হয়। 


১৫। সম্বাদ শধাকর। (সারাহিক ) ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। 


“কীচড়াপাড়! নিবাসী বৈদ্যাকুলোস্বঃ প্রেমটাদ রায় ইহার সম্পাদক 
ছিলেন। সন্ধা স্ধাকর" মতে অনেকটা মধ্াপন্থী ছিল। এই পত্রিকার 
জন্য কানাইললাল ঠাকুর একটি মুদরাযসত্ের ব্যবস্থা করিয়! দিয়াছিল্লেন। 
ইহার স্থিতিকাল চারি বৎসর । 


১৬। লমাচার পভারাজেজ্্র। (সাধাহিক ) ৭ মার্চ ১৮৩১। 


ইছাই মুগলমানশ্পম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র । ২৫ ফাল্গুন 
১২৩৭ তারিখে কলিঙ্গার শেখ আনীমুন্না বাংলা ও ফারসী ভাষায় ইহা 
গ্রকাশ করেন। 'মমাচার সভারাজেন্তর প্রাচীনগন্থী ছিল। 


১৭। জ্ঞানাম্বেষণ। (সাগ্াহিক ) ১৮ জুন ১৮৩১। 


ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল--১৮ জুন ১৮৩১। 'দ্ানাম্বেষণ' 
ইংরেজী-শিক্ষিত উদারম্তাবন্থী যুবকদের মুখপত্র ছিল। ইহার প্রথম 
সম্পাদক-ক্ষিণানন্দন (পরে “দক্িণারঞনঃ ) মুখোপাধ্যায় 

দক্ষিণীনন্দনের পর 'জানান্বেষণ' পরিচালন করেন-রসিকৃ্ণ মন্িক 
ও মাধবচন্্র মন্ত্িক। তাহার! ১৮৩৩ খ্ীষ্টাব্ের জানুয়ারি মাসে কাগন্গ- 
খানিকে ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশ করেন। | 

নামে সম্পাদক না| হইলেও গৌরীশশ্কর রবাসীশই। গোড়া হইতে 
“জানাঘেষণ+ পত্রের বাংলা-বিভাগ সম্পাদন করিতেন। তিনি একটি 
প্রবন্ধে নিখিয়াছেন £-- 






বালা সাময়িক মাহত্া মি মু 
ং 


মরা কলষাতা নগরে উপসিত হইযা রাজা রামগোহন যহিত 
প্রথম সাক্ষাৎ করি এবং তংকানেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের বুপ্রধ 
নিবারণ এবং বিধবাদগের বিবাহ, ্ীলোকদিগের বি্াতাম. ইারদিতী,' 
মগ্ন প্রাণপণে চেটিত আছি, তাঁছাতেই রাজা রামমোহন রায় আমারদিগকে 
নিকটে রাখেন, এবং সহমরখ নিবারণ বিষয়ে যথাসাধ্য পরিশ্রমে উ্ত রাজার 
আাম্বকৃলয করি,''। বন্ধ যৃহহিনদুগণ বাহার বািকাদিগের শিক্ষায় [ বীটন- 
বালিকা-বিদ্তালয় ] স্থাপনে উদ্নমিত হইয়াছেন তাহারাও কি প্ররণ রাখেন না 
জানানেষণ পত্র যনত্ারঢ় হইলে পর জ্ঞানাদেষণের পিরোভয! কবিতা করিতে 
উাহারাই আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা যুব বুগণের মুখে 
দায়মানাবস্থায় যে কবিতা! করিয়াছিলাম দেই কবিত! জ্রানান্বেষণের শিরোভূযা 
হয়, "মে কবিতা এই__ 4০1, 6529 
এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ানতিমিরং হর। 
দয়াসত্যঞ সস্থাপা শঠতামপি মাহ্‌র | 
গৌড়ীয় ভাষার পয়ারে ইহার অর্থও তংকালেই ব্যস্ত করিয়াছি। 
বাঙা হয় জ্ঞান তুমি বর আগমন। 
দয়া সত্য উভয়কে করিয়া স্থাপন । 
মোষের অন্ঞান রগ হর অন্ধকার । 
একেবারে শঠতারে কই মংহার |” 
রামগোপাল ঘোষ 'জানান্বেষণণ গঞ্জের মহিত বিশেষভাবে সংগ্রিষ্ট 
ছিলেন। তাহার অনেক রচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছিন। তারক 
বনু, ঝামচন্ত্র মিত্র, হরযোহন চট্টোপাধ্যায় ও প্যারীটাঁদ মিত্রও 
'জানাহেষণে'র মহিত যুক্ত ছিরেন। 
প্রায় দশ বত্সর চলিবার পর, ১৮৪০ ী্টাষের নবেষর মাসে 
'জানাম্বেষণ” পত্রের প্রচার রহিত হয়। 


১৮| জাটকা (শাফি) আগ ১৮৩১। 


রাধামোহন সেনের পুত্ত ভোলানাথ মেন এই সাধাহিক গজ গরকাশ 
বরেম। ইহাতে এরধানত 74917৫" গজের তবনধাদির বসরা 


৪ | : বাংলা দাময়িক সাহিত্য 


থাকিত। “ৰিফর্মার, ও 'অনথবাদিকা'--উতয রা সবত্াধিকারী 
ছিবেন_্রসাতুমার ঠাকুর । 


৯৯। অন্বাদ রড়াকর। (নাগ্তাহিক ) ২২ আগস্ট ১৩১। 


_. গ্রচলিত ধর্ম ও আচারের মমর্থনই এই পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ 
ছিল। রামচন্ত্র পাল ইহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৩২ গ্রীষ্টান্ষের 
জানুয়ারি মাসে ইহার প্রচার রহিত হয়। 


২,। সম্বাদ সারসংগ্রহ। (সাধাহিক ) ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। 


ইহাই বাঙালী সম্পাদিত মর্ধপ্রথম ইংরেজী-বাংলা সংবাদপত্র । 
ইহাতে প্রধানত অন্তান্য বাংলা সংবাদপত্রের সারসঙ্কলন থাকিত। 


২১। ভ্ঠাগোদয্ন। (মাসিক ) ডিসেম্বর ১৮৩১। 


রামচন্ত্র মিত্র ও রুষ্ণধন মিত্র ইহা প্রকাশ করেন। জ্ঞানোদয় 
ছেলেদের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রধানত নীতিকথা, 
ইতিহাস ও ভূগোল বিষয়ক কাহিনী স্থান পাইত। 'জ্ঞানোদয়। ২০ 
'খ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল । 


ইং ১৮৩২ 


২২। বিজ্ঞানসেবধি। (মাসিক) এপ্রিল ১৮৩২। 


ইহার গ্রথম সংখ্যার আখ্যাপত্র এইরূপ : “বিজ্ঞানসেবধি অর্থাৎ 
শিল্প শাস্ত্রের নিধি--লার্ড ব্রোহেম সাহেবের লিখিত বিজ্ঞান শাস্ত্র 
অভিগ্রায় ও ফল এবং সস্তোষাদির বিবরণ হইতে শ্রীযুক্জ এইচ এইচ 
উইল্লন সাহেবের আদেশে শ্রীযুত বাবু অমলচ্তর গাঙ্গলি ও কানীগ্রনাদ 
ঘোষ দ্বারা ভাষাস্তর হয় ইউরোপীয় সকল বিজ্ঞানশাস্্ ভাষাস্তরার্থে 
সমাজ কর্তৃক শোধিত হইয়া গ্রকাশিত হইল ১ সংখা. রি ১৮৩২ 
| শাল? । 


বালা লামফিক সাহিত্য... ২১ 


আমি ইহার প্রথম দশ সংখ্যা দেখিয়াছি) ৯ম ও ১০ম মং ধার 
প্রকাশকান--১৮৩৪ গ্র্টাবব। . 


২৩। দলবৃত্তাভ্ভ। (সাপ্তাহিক 1) ইং ১৮৩২। 


১৮৩২ স্রী্টাঝের গ্রথম ভাগে এই সাময়িক-পত্রধানি প্রকাশিত হয়। 
সামাজিক দলাদলির সংবাদই ইহাতে স্থান পাইত। 


২৪। সংবাদ রত্বারললী। (সাপ্তাহিক) ২৪ জুলাই ১৮৩২। 


বঙ্কিমচন্ত্র লিখিয়াছেন, “গ্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র মাধারণোঁ 
খ্যাতি লাভ করেন। তাহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আনুলের 
জমিদার বাধু জগন্নাথগ্রসাদ মঙ্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণে [২৪ 
জুলাই ১৮৩২ ] সংবাদ রত্াবলী' প্রকাশ করেন। ঈ্চ সেই পত্রের 
সি হয়েন। 
সংবাদ রত্বাবলী' “এক বৎসর মা মাস তিন দিবস” পর্যস্ত জীবিত 
ছিল। ১৫ নবেম্বর ১৮৪৫ তারিখে ব্রজ্মমোহন চক্রবর্তীর সম্পাদকত্বে 
ইহা! পুনঃপ্রচারিত হয়। 


২৫| জ্ঞানসিন্ধু*তরহ্ব । (মাসিক?) ইং ১৮৩২। 
রদিকরুষ্ণ মন্লিক ইহার পরিচালক ছিলেন। 


ইং ১৮৩৩ 


২৬। বিজ্ঞানসারসংগ্রহঃ। (পাক্ষিক...) সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। 


“বিজ্ঞানসারসংগ্রহ' একখানি দ্বিভাধিক ( ইংরাজী-বাংল! ) পাক্ষিক 
পত্র। ইহীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়--১৮৩৩ খ্রীষ্টাঝের সেপ্টেম্বর 
মাসের প্রথম গক্ষে। ইউরোগীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান এদেশে গ্রচার 
করাই এই পত্রের উদ্দেশ্য ছিল। কলিকাত| সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী- 
শ্রেণীর তিন জন শিক্ষক-ডবলিই, এম, উললেম্টন, গন্ধাচরণ সেনগুপ্ত ও 


২২... বাজা সাময়িক সাহিত্য 


_নবকূমার চক্রবর্তী 'বিজ্ঞানসারসংগএরহ সম্পাদন করিতেন। এই পত্রের 
ইংরেজী নাম--]76 787700 1101061 01 1166016, 
১৮৩৪ খর্টান্বের জানুয়ারি মাম হইতে “বিজ্ঞানগারসংগ্রহণ মাসিক- 
পন্ধে পরিণত হয়। এই দময় হইতে ইহাতে ইউরোপীয় গ্রাহকদের জন্ত 
উপাদেয় সংস্কৃত ও বাংল! রচনার যাও দিবার বাবস্থা হইয়াছিল। 


২৭। চাঁর আন। পত্রিকা। (মাসিক?) ইং ১৮৩৩। 
পাদরি জের মতে ইহা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাবে ইংবেজী-বাংলায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 


ইং ১৮৩৫ 


২৮। জংবাদ পুর্ণচ্ঞোদয়। (মাসিক. ১০ জুন ১৮৩৫। 


'সংবাদ পূর্ণচন্ডোদয়। প্রথমে মামিবপত্র-রূপে প্রতি পৃথিমায় প্রকাশিত 
হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-_২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২, বুধবার। 
হরচন্ত্র বন্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন। সেকালের প্রথা-মত 
“সংবাদ পূর্ণচন্ত্রোদয়ে'র ললাটে উদ্দেশ্তবাচক একটি লোক থাকিত। 
প্রথম সংখ্যায় যে গ্লোকটি প্রকাশিত হয়) তাহা এইরূপ :-- 

অজ্ঞানকূপং তিমিরং বিনশ্ব জ্ঞান প্রকাশং প্রতিমাসমেব | 
বিস্তীর্য লোকে হরচন্ত্রকেতুঃ মম্পর্ণচন্দোদয় এব ভাতি। 


পরবর্তী সংখ্যাগ্ুলিতে কিন্তু স্বতন্ব একটি গ্লোক মুদ্রিত দেখিতে 
পাওয়া যায়। তাহা নিয়ে উদ্বত হইল :__ 
দশ পঞ্চ কলা! পূরণে পৃিমাযান্বিধৌ পুনঃ 
অধুনা হরচন্রেণ পূর্ণচন্োদয়; কৃত; | 
১৮৩৫ গ্রীষ্টাবের ১৯এ এপ্রিল 'সংবাদ পূর্ণচন্তোদয় সাপ্তাহিক পত্রে 
পরিণত ইয়। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাবের “ক্যালকাট। মন্থুলী জর্মালে? গ্রকাশ :-- 
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বাংলা সাময়িক সহিত. ২৩ 


তিন বৎসরের উপর ছরচ্ত্র বন্যোপাধ্যায় এই পিকার সম্পাদক 
ছিলেন। ১২৪৫ দাগের পৌষ (১৮৩৯, জানুয়ারি?) মান হইতে 
কলিকাতা! আমড়াতলার আচ্য-পরিবারের উদযচন্ত্র আঢয ইহার সম্পার্বক 
হন। ২৭ এপ্রিল ১৮৩৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণ পত্রে গ্রকাশ :-- 


*১২৪৫ সাল, পৌষ।--সংবাদ পূ্বচন্্োদয় পত্রের বৃদ্ধি হয এবং ভান 
কার্য্যে শ্রীউায়চনত্র আচ্ের নাম প্রকাশ হয়।" 

১৮৪১ খরটা্ধে উদযচন্ত্রের জোষ্ঠ ভ্রাতা অদবৈতচন্ত্র আঢ্য 'সংবাদ 
পূ্ণচন্োদয়ে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। খুব সম্ভব, এই সময় হইতেই 
নিম্নের ্লোকটি পত্রিকার কণ্ঠে মুদ্রিত হইত :-- 

্ট। হষ্ট্যা শশান্কং দিনকুচিরহিতং সান্বহাসং নির্কং ধাতা বাদ 
মোমং গুণময়মহ্জৎ পন্ধজদ্ং তমোদ্ধং। 
স্বাচ্যে সাচ্যে সলেখে সমধুহদিতেইতৈ ধনে নুশৈলে 
ভব্যোভব্যোভবাদ্ধো। হরপদহৃদি সংপর্ণচন্োদয়োসৌ ॥ 
. ১৮৪৪ খ্ীষটাব্ের নবেম্বর মাসে “সংবাদ পূর্ণচন্ত্রোদয়' দৈনিকের 
কলেবর ধারণ করে) ১৯ নবেস্বর “১৮৪৪ তারিখের একখানি কাট 
মংবার্দ ভান্ববে' প্রকাশ :-- 

“আমর! দেখিয়া সন্ত হইলাম সংবাদ পূরণচন্দ্োদয় & * * দৈনিক হই & %& 
সম্পাদক মহাশয় প্রতি দিবসীয় পূর্ণচন্ত্ের যে কাম করিয়াছেন এতদাকার 
সমাচার পত্রে সাধারণের অস্রদ্ধা হইয়া গিয়াছে... | 

১৮৭৩ গ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারি মামে টি মৃত্যুর পর তৎপুত্ 
গোবিমচন্ত্র আঢ্য ১৮৮৬ খ্ী্টান্বের আগস্ট মান পর্বস্ত পত্রিকা! সম্পাদন 
করেন। “সংবাদ পূর্ণচন্ত্রোদয়ের পঞ্চম সম্পাদক মহেন্্রনাথ আত্য) 
১৩১৪ মালের বৈশাখ মানে তাহার মৃত্যু হয়। ইহার পর আরও ১১ 
মাম চলিয়া “সংবাদ পূর্ণচন্ত্রোদয় বন্ধ হইয়া যায়। 

'মংবার পূর্ণচন্্োদয় মে-যুগের একথানি উচ্চাঙ্গের মংবাদপত্র ছিল 


২৯। ভক্তিমুচক। (সাধাহিক ) সেপ্টেম্বর ১৮৩৫। 
ইহাতে প্রধানত বিষুভজির আলোচনা প্রকাশিত হইত. 





২৪ _ বাংলা সাময়িক সাহিত্য 


সংবাদপত্রের শৃঙ্খল মোচন | 
১৮২৩ হইতে ১৮৩৫ থ্রী পর্ন দা নুখমিত ছি | বা 
বিধির ফলে গবর্ষেন্টের হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা! থাকিলেও কার্ধতঃ সংবাদ 
পত্রগুলি অনেক দিন যাবং--বিশেষ করিয়া! লর্ড উইলিয়ম বেতের 
শাঁসনকালে (জুলাই ১৮২৮-মার্চ ১৮৩৫ স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিল। 
ংবাদপত্রের অবাধ আলোচনা হইতে রাষ্ট্রের কোন আশঙ্কার কারণ 
নাই_এই বিবেচনায় সার্‌ চার্লদূ মেটকাফ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ তারিখে 
ত্র শৃঙ্ঘ মোচন করেন। এই সময় হইতে পরবর্তী বাইশ বসর 
সাময়িক-পত্রের শ্বাধীনতা অনুর ছিল। সংবাদপত্রগুলিকে সর্বগ্রকারে 
বন্ধনমক্ত করিয়া মেটকাফ প্তধু এই আইন করিয়াছিলেন যে, অতঃপর 
সংবাদ অথবা সংবাদের সমালোচনাপূর্ণ কোন সামগ্রিক-পত্র প্রকাশ 
করিতে হইলে তাহার মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সর্বাগ্রে স্থানীয় 
ম্যাজিস্টে টের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া এই মর্মে অঙ্গীকার-পতর স্বাক্ষর 
করিতে হইবে ফে তাহারা প্রস্তাবিত কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশক | ' 


ইং ১৮৩৭ 


৩০। জন্াদ সুধাসিন্ধু। (সাপ্তাহিক ) ১৩ এপ্রিল ১৮৩৭। 
গ্রকাশকাল_-২ বৈশাখ ১২৪৪।  অম্পার্দক--বটতলা-নিবাঁসী 
কালীশঙ্কর দত্ত। আমুস্বংসরেক কাল। 
৩১। জন্ধাদ গুণাকর। ( অর্ধ-দাধ্াহিক ) ডিসেম্বর ১৮৩৭। 
প্রকাশকাল _ডিসেম্বরের শেষাশেষি ১৮৩৭। সম্পাদক-শ্টামপুকুর- 
নিবাসী গিরিশচন্দ্র বন্ধু। 
ইং ১৮৩৮ 
৩২। সংবাদ দ্রিবাকর। (সাপ্তাহিক ) ডিসেম্বর ১৮৩৮। 
_. প্রকাশকান-_-পৌষ ১২৪৫| সম্পাদক-_গঙ্ানারাযণ বন্। 


. বালা সাময়িক সহিত... ২৫. 


৩৩। অংবাঁদ সৌদামিনী। (সাপ্তাহিক) ডিনের 3৮৩৮। 
১২৪৫ সালের পৌষ গ্মাসে, কলুটোল্লা-নিবাসী কানাঠাদ [ত্র 

সম্পাদকত্বে এই দ্বিতাধিক (ইংরেজী-বাংল!) পত্রধানি প্রকাশিত হয় 

আয়ু--তিন বৎসর। | 


৩৪। সংবাদমৃত্যু্জ়ী | (সাপ্তাহিক ) ইং ১৮৩৮। 


গ্রকাশকাল--+১২৪৪ বঙ্গাৰ। সম্পাদক--পার্বতীচরণ দা। ইহার 
বিজ্ঞাপন, সংবাদ ও সম্পাদকীয় স্তম্ভ সমস্তটাই কবিতায় প্রকাশিত, 
হইত। নমুনা :-- 
'+ আমারদের যে বিজ্ঞাপন দিবে গেো]। 
তাহার পক্তির প্রতি মূল্য চারি আনা গো। 
চারি ঘোড়ার গাড়ি চোড়ে গত দিনে বেকালে গো । 
গিয়্াছেন গবনর লাহে চানকের বাগানে গে! । 
কলিকালে যত সব ভাল মানুসের ছেলে গে! । 
(লখ! পড়া শিখে কেহ ধর্ম কর্ম মানে না গো । 


ইং ১৮৩৯ 


৩৫। অন্বাদ ভাক্কর। (সাপ্তাহিক...) মার্চ ১৮৩৪। 


১৮৩৪ খ্রীষ্টা্ের মার্চ মাসে ( চৈত্র ১২৪৫ ) এই সাপ্তাহিকপত্ত শ্ীনাথ 
রায়ের সম্পাদকত্বে দিমল! হইতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক-রূপে শ্রীনাথ 
রায়ের নাম থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার পরিচালক ছিলেন গৌরীশস্কর 
তর্কবাগীশ ( গুড়গুড়ে ভট্চাষ )। 'সম্বাদ ভাত্বরঃ প্রকাশিত হইলে 
'জ্ঞানাম্বেষণ' লিখিয়াছিলেন :-- 

“পূর্বে আমারদিগের যে পণ্ডিত ছিলেন তিনি তান্বর নামক সংবাদ কাগজ 
প্রকাশ করিয়াছেন এ সঞ্থাদ পত্র অতি উত্তম হইয়াছে... 1” 

গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন। “দিম্লের রাধার মিত্রের: 


[সাতৃবাবুর ভঙ্গীপতির ] চতুর্থ পুত্র জীবনের আন্মকৃল্ে গ্রীনাথ 


10 1078 
রা 108 ॥ যান -্ - চর 
৮ 
চি) । ছু মু মর 
১০১] টু বটি রী 
1 


রায় ইহা প্রকাশি কর়েন।” এই উ্ভি একেবারে অযূনক নাও হইতে 
পারে) কিন্তু এ কথা মত যে, গোড়া হইতেই আল্দুল-নিবাসী মধ্রানাথ 
মন্িকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনাথ ম্জিক “সাদ ভাত্কর পত্রের পৃঠগোষক 
ছিরেন। ১৮৪৪ খীটাবের লেপ্টেষর মানে প্রীনাথ মন্িকের মৃত্যু হইলে 
'গৌরীশ্কর তাহার দক একীরঘ প্রস্তাব লেখেন। তিনি নিখিয়া ছিলেন, 
**প্ীনাথবাবু [ বহ] কার আমারদিগকে টাকা দিয়া প্রতিপালন 
করিয়াছেন, আমারমিগের সেই প্রতিপালক মিত্র গেলেন। 


ধ্যাদ ভান্বরে'র শিরোভাগে এই প্লোকটি মুদ্রিত হইত :-- 
গৌরীশঙ্বরবকত পন্য গ্ীনাধগন্নাতুরো ময্লোইযং সমুদেতি 
ভান্করবরঃ সনবদর্পন্নোদয়ৈ; | 
_. হৎপননপ্রকটায় সন্ভতমহে। সগধাদপস্নাধিনাং লোকানাং খনু 
| | বোল প্রকট; শ্রীপনুষো নর্থ! ॥ 


এই শ্লোকটির পরিবর্ঠে ১৮৪৫ গ্রষ্টাঝের মার্চ মাস হইতে প্রেমচন্ত 
র্ববাগীশ-রচিত নিম্নের শ্লোকটি 'সগ্ধাদ ভাম্করের কঠে শোভা 
পাইত :-_ | 


ভ্রাতর্বোধসরোজ কিং চিরয়মে মৌনন্য নায়ং ক্ষণে! দোধধ্বাস্ত দিগন্তরং 
ব্রজ ন তেইবস্থানমন্রোচিতমূ। 
ভে! তোঃ সংপুরুষা; কুরুধ্বমধূনা সংকৃত্যম ত্য দানে ীশশ্করপর্বপর্বত- 
মুখাদুজজ তত ভাস্কর; | 
: কিছু দিন পরে এই দ্বিতীয় গ্লোকটির সহিত আরও একটি শ্লোক 
সংযুক্ত হয়। ম্লোকটি এইরূপ :__ 
নানাললোককরক্রিয় সমুদিতে নব্যায়তে শ্াশ্বতঃ শঙ্ং্থাত্ব- 
| গুণাদুজোজ্ছলকরে! দৌযাস্তকারোজ বিতঃ। 
নানাদেশবিলাম এফ বিলমনুকবর্ণাপবে। গৌরী শঙকবপূর্ব- 
| | .. পর্বতমুখাদোজ্জ স্ততে তান্বরঃ। 
গৌরীশঙ্বরের মৃত্যুর পর এই অতিরিক্ত লোকটি আর ছাপা 
হইত না। 





১৮৪৭ খ্ী্টানের অক্টোবর মাসে গৌরীশঙ্করের সহযোষি প্্িনাথ 
রায়ের মৃত্যু হয়। তাহার বড ১৪ নবেত্বর ১৮৪, জারি 
'ক্যারকাটা। কুরিয়ার' লিখিয়াছিলেন :-- টির 
দাঃ ম080:808 89 089 09960 ৫ ড:5০850 8০7 দা] লি | 88৪ | 
19986) 61101011) 1008 08610177688 82৫ 6101800] 0168 87810, 316608008 
2307 দ৪৪ 006 089 01100129] 90180: 01829 18092, ল18 0000215861008 60 
16 100080 00৮ ৪ ৪0081] 0৪0 01 608 881601918, 109 10011808] 60 ০2০ 
02818615009 102 08 819 2080067 10 5108 8088 09092 83 0190960 
9০ 009000180, 18 81111 10 009 1900 0৫089115108, 89 08 009 0000080 
39088117 90160: 01 09 60/77/7788, 718 স1161085। 88 18: 8৪ সও 2ময9 
6০0 819 60 15089) 99 ৪]দম্য৪ 00090691890 07 £০০৫ ৪6080 800 ₹180:008 
৪19, 38100 1860. 1000 109 68000861801 5010800 8819191802) 109 
81৪01 ৪01):8098 ৪ওচ্য 9000৫001001 8008108 09 101]7 0৫ 118 018০66৫ 
90007571090) ৪00 ৪৪100 6৪ 686 061107 ০10018588176 [00100952 
15061882. 

গৌরীশঙ্করই যে “সন্ধা ভাস্করেঃর গ্রধান সম্পাদক ছিলেন, তাহার 
আরও একটি প্রমাণ দিতেছি। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৪৪ তারিখের একখানি 
কীটদষ্ট 'সদ্বাদ ভাস্বর” পাইয়াছি; এই সংখ্যায় গৌবীশঙ্কর ০৮ 
"প্রতিপালক মিত্র" শ্রীনাথ মল্লিকের মৃত্যুতে লেখেন :- 

"এজন্য এই তান্বর পত্র শ্রীনাথ রায়ের নামে প্রথম প্রকাশ করি, % & ৬ 
লিখিব এবং আবহাক মতে টাকা * & * লইব, যাহ! লভ্য হইবে শ্রী রক 
শ্রীনাথ রায় আমারদি & & * * মাত্র সম্পাদক হইয়। & & * করিতে লাগিলেন, 
এবং & & * কিঞিৎ কাল পরেই রসয়াজ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় 
কটক হইতে আদিয়! পূর্বালাপিত প্রনাথ রায়ের সঙ্গে আমারদিগের বাসায় 
আসিয়া রহিলেন, তাহাতেই রমরাজ পত্র কালীকাস্ত রি প্রকাশ করেন, 
এবং এই ছুই ব্যক্তিই আমারদিগের বাসায় রহিলেন,... 

বা? ভাস্কর" গ্থমা বসথায় সাপ্তাহিক পত্র ছি ইহা "্রযূত বাবু 
আশুতোষ দেব মহাশয়ের বাটাতে প্রতি মঙ্গলবারে ভাস্কর যনে গ্রকাশিত 
হয়।” ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৮ হইতে “দত্বাদ ভাস্কর অর্ধ-সাগ্তাহিকে 
পরিণত হয়। এই সময় হইতে ইহ! “কলিকাতাঁর শোভাবাজার 
বালাখানার বাগানে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভ্টাচার্ধের নিজ ভবনে প্রতি মন্গ্ 





৮ বালা সময়িক সাহিত্য. 
এবং উবার রাত কালে প্রকাশ হয়।” ১২ এপ্রিল ১৮৪৯ তারিখ 
হইতে ইহা সপ্তাহে তিন বার-নঙগ, বৃছম্পতি ও শনিবারে বাহির 
হইতে আরম্ভ করে। 

 ভিদ্রাঙ্জুন'-গ্রণেতা তারাচরণ শীকদার 'সম্বাদ ভাস্কবে'র সম্পাদকীয় 
বিভাগের সহিত যুক্ত ছিলেন “যিনি আমারদিগের যন্ত্রালয়ে বজভাষায় 
ইংরাজির অনুবাদ করিতেন”। তারাটাদ, ১৮৫২ খ্রষ্টাঝের পূর্বে 
“বিদ্যারত্ব নামে একখানি অল্লামু পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

£ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯ তারিখে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের মৃত্যু হ্য়। 
তিনি অপুত্রক ছিলেন। অতঃপর তাহার পালিত পুত্র ক্ষেত্রমোহন 
ভট্টাচার্য “স্বাদ ভাস্কর প্রকাশ করিতে থাকেন। 

'সগ্ধাদ ভাস্কর” বনু দিন স্থায়ী হইয়াছিল । ইহা সে-যুগের এবখানি 

উংরষ্ট মমাচারপত্র। 


৩৬। সম্বাদ রসরাজ । (সাপ্তীহিক...) ২৯ নবেদ্বর ১৮৩৯ । 


১৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ তারিখে এই সাপ্তাহিক-পত্রধানি প্রকাশিত হয় । 
কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন; কিন্তু ইহার প্রক্কত 
পরিচালক ছিলেন গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। কান্দীকান্তের পর কিছু দিন 
গন্গাধর উট্রাচার্ধের, এবং গঙ্গাধরের মৃত্যুর ( ১৩ মে ১৮৫৩) পর ধর্মদাস 
মুখোপাধ্যায়ের নামে কাগজখানি প্রকাশিত হইত। “সাদ রসরাজে'র 
গ্রাহক-সংখ্যা করত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এই কারণে শীগ্রই ইহা অর্ধ- 
সাপ্ডাহিক-পত্রে পরিণত হয়। গালিগালাজ ও অশ্লীল রচনা গ্রকাশ 
করিয়া “সগ্বাদ রসরাজ, অনেকেরই বিরাগভাজন হইয়াছিল) এমন কি, 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের একাধিক বার কারাবাস ঘটে। কিন্ত 
ইহাতেও গৌরীশক্করের চৈতন্য হয় নাই । শেষে 

*...[১২৬৩] ২৮ অগ্রহায়ণের রসরাজে বিধবা বিবাহের অনুকূলে অত্র নগরীয় 
সর্বমান্ত দলপতি মহামতি মহোদয়দিগের পরিষার পরীবাদ অকথ্য অসত্য প্রকাশ 
করাতে ভুবনমান্ট কলিকাতার রাজগণেরাই রসরাজের মৃওুপাতার্ধে দগুধর হইলেন, 
ধীরাগ্রগণ্য অক্রোধী শ্ীমস্বহারাজ কমলকৃষণ বাহাদুরের ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে 


বালা সাময়িক সাহিত্য... ২৯ 
বমরাজের নামে শ্রীপ্রীমতী মহারাদীয় নু্রীম কোর্টে অভিযোগের উদ্ভোগ 
কযাতেই*.ভয়ে বলরাজ অবনত হইয়া রাজাবাহাছুরের কমলকরে আত্মমর্গথ 
করত: প্রাণত্যাগ করিয়াছে আপদের শাস্তিঃ হইয়াছে," ।" 

৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭'(২২ মাঘ) তারিখে 'সগ্ধাদ রসরাজ" “রসরাজ 
বিধায়” লিখিয়া অন্তহিত হয়| 


গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর (৫ ফেব্রুয়ারি ভি পর তাহার পালিত 
পুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য ১৮৬১ শরষ্টাবের মে মাসে 'সগ্বাদ রমরাজ' পুন: 
গ্রকাশ করিয়াছিলেন । নবপর্ধায় পত্রিকার কে এই ক্লোকটি 
থাকিত :-- 
মতা স্থাস্তেশ্রান্তং শমজুখমদীমম্‌ প্রকটযন্‌ বিদগ্ধানাং সন্ভঃ কমমণবলীলাং 
প্রকলয়ন্‌। 
গুণানাবিষূরবন্‌ গুধিযু খলগর্ববানপহরন্‌ রসৌদস্তোদগারী জগতি রনরাজো 
| বিজয়তে॥ 
সগ্বাদ রসরাজ, পূর্বস্থভাব ত্যাগ করিতে পারেন' নাই । অযথা 
গালাগালি ও নিন্দার ফলে ১৮৬২ খ্রষ্টাবের জুন মাসে *ধর্শদাস 
মুখোপাধ্যায় ও ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্যোর বিচার হইয়া ক্ষেত্রমোহনের 
৫০ টাকা জরিমানা ও ৩ মাস মিয়াদ এবং ধর্শদাসের এক মাস মিয়াদ 
হইয়াছে।* ১৮৬৩ খীষ্টাঝের মার্চ মাসে 'সম্ঘাদ রসরাজ নব কলেবরে 
উদ্দিত হয়; "আহলাদের বিষয় এই ইহাতে এক্ষণে আর কোন্/মন্্ীল 
বিষয় লিখিত হইবে না। সম্পাদক ইহাকে সাহিতা পত্র করিবেন 
কল্পনা করিয়াছেন ।* 


৩৭। জংবাদ অরুণোদয়। (দৈনিক) ডিসেম্বর ১৮৩৯। 


১৮৩৯ খরীষ্টা্ের শেষাশেধি সংবাদ পূর্চন্দরোদয় যন্ত্র হইতে এই 
দৈনিক পত্রখানি জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহা 
কয়েক মাস মাত্র স্থীয়ী হইয়াছিল। | 

॥ 


৩০... বাজা সাময়িক সাহিত্য 
ইং ১৮৪, 


৮ মরি জারী ( | (সাধ্তাহিক ) ১৭ মে ১৮৪০। 


রঃ মফস্বল হইতে প্রকাশিত ইহাই প্রথম সংবাদপত্র। 'মুশিদাবাদ 
স্বাদগত্রী' কাশিমবাজার-রাজ কৃষ্ণনাথ রায়ের আম্গকৃল্ে প্রকাশিত 
হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন গুরুয়াল চৌধুরী। এক বদর পরে 
“মুশিদাবাদের ম্যাজিট্রেটের কোপে উত্ত রাজা বাহাদুর বর্তমানেই 
তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।” 


৩৯। সংবাদ সুজনরঞ্জন। (সাপ্তাহিক ) মে ১৮৪০। 
 গ্রকাশকাল--মে ১৮৪০ | সম্পাদক--হ্রহচরণ মুখোপাধ্যায়। 


৪*। আয়ুর্বেদ দর্গণঃ। (মাদিক ) জুন ১৮৪০ 


২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৭ তারিখে এই মামিক-পুস্তকের প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়। ইহা প্চানকগ্রাম নিবাসি শ্রীশ্রীনারায়ণ 'রায় কর্তৃক 
সংগৃহীত:1+ তিন খণ্ড প্রকাশের পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৫২ 
খরষ্টাৰে জুলাই মাসে (আষাঢ় ১২৫৯) 'আঘূর্েদ দর্পণ: পুনঃপ্রকাশিত 
হয়। এবারও অল্প দিন পরে--১৮৫২ খ্রীষ্টাবেই 'আযুর্বেদ ঘর্পণের 
গ্রচার রহিত হয়। ১৮৬৬ খ্রী্টাঝে দ্বিতীয় পর্যায়ের চারি খণ্ড 'আমূর্েদ 
দর্গনসএকত্র পুস্তকাকারে গ্রকাশিত হইয়াছিল। 


৪১। গীবর্ণমে্, গ্লেজেট। (সাপ্তাহিক ) ১ জুলাই ১৮৪%। 


এই রাজকীয় বার্াবহ্‌ শ্রীরামপুরের যন্ত্রায়ে মুদ্রিত হইত। 
গবর্মেন্টের আইন-কান্নের বন্গানুবাদই ইহাতে স্থান পাইত। 'গমাচার 
দ্ণ-সম্পাদক জে. পি. মার্শম্ান ১৮৫২ ্রী্াবের শেষাশেষি পর্যন্ত 
 পাবর্মমেষ্ট, গেজেট-এর মন্পাক ছিলেন। তাহার পর গাদরি 
রুষ্মোহন রন্যোপাধ্ায কিছ দিনের জন্ত সম্পাদকতা৷ করেন বলিয়া 
জানা যায়। 


বাজা সামরিক পি ৩১৯ 
৪২। ্ঞানদীপিকা। (সাগাহিক) ইং ১৮৪৪ 50 | 
প্রকাশকান--১২৪৭ সাল। ্াদক--তগবতীচণ তার ॥. 


ইং ১৮৪১ 


৪৩। সংবাদ ভার্তবন্ধু। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪১। 
গ্রকাশকাল-+১২৪৮ সাল। সম্পাদক-্টামাচরণ বন্যোপাধায়। 


৪৪। সংবাদ নিশাকর। ( সাপ্তাহিক ) ইং ১৮৪১। 
প্রকাশকাল--১২৪৮। মম্পাদক--নীলকমল দাস। 


ইং ১৮৪২ 


৪৫। বেঙ্গাল ম্পেক্টেটর। (মানিক...) এপ্রিল ১৮৪২। 


প্যারীটাদ মিত্র প্রভৃতির সহায়তায় রামগোপাল ঘোষ “বেঙ্গাল 
ম্পেক্টেটর' নামে এক ইংরেজী-বাংল! দ্বিভাধিক পত্র প্রকাশ করেন 
ইহা! গ্রথমে মাগিকপত্র-রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল । ইহার প্রথম সংখ্যার 
প্রকাশকাল-_এপ্রিল ১৮৪২। 

'বেঙ্গাল ম্পেক্টেটর+ প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গ্রথম মংখ্যায় এইকপ 
লিখিত হয় :-- 

“অন্বদেশীয় জনগণের জ্ঞান ও সুখের বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহাতে প্রবৃত্তির, 
উপযোগি বিষয় মকল আমাদিগের সাধ্যানুদায়ে কিঞিং আন্দোলন করণার্ধে 
আমরা এতৎ পত্র প্রকাশ করণে উদ্ধত হষয়াছি এবং ফেপ্রকার সময় উপস্থিত 
হইয়াছে তাহাতে আমারদিগের উদ্যোগের আম্কুল্যের সম্ভাবনা, যেহেতু 
রাজ্যশাদনকারীর! প্রজার মঙ্গল বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা! অধিক সচেষ্ট হইভেছেন এবং 
ভারতবর্ষস্থ ও ইংলগুদেশস্থ ইংরাজের' মধ্যে অনেকের অস্তঃকরণে আমারদিগের 
হিতোছ! প্রবল হইতেছে। অপর এতদেশীয় সুশিক্ষিত ব্যকিদিগেরও শ্বদেশের 
হিতাকাক্ষ। জন্মিয়াছে এবং তাহারা বিশেষ বন্ববান্‌ হইলে াহাদিগের ছক 
অনেক উপকার দূশিতে পারে। আর তি অল ািনগের মতে 


৯ 


৩২. বাংলা সাময়িক সাহিত্য 


বিদ্ধ কথা শ্ররখে যে ঘেষে তাহার হাস হইতেছে। অতএব এতদ্রাপ অবস্থায় 
শব্র্ষেন্টের সমীপে ছুঃখ সমূহ নিযোন পূর্বক যাহাতে এ ক্লেখ নিবারণ এবং 
দেশের অবস্থায় উংকৃষ্টত! হয় তাহার প্রার্থনা, এবং আমারদিগের প্রাধিত বিষয়ে 
সাহায্য করণার্থে ইংরাজদিগের অনুরোধ করা আর সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে 
ছ্বদেশের মঙ্গলার্থে মম্যক্‌ প্রকারে যত্ব করিতে প্রযৃত্তি প্রদান, এবং অশ্বদ্দেশীয 
সাধারণ জনগণকে স্বশ্বহিতাহিত উত্তমরূপে বিবেচনা দ্বার! উৎসাহাবল্বন পূর্বক 
আপনারদিগের ম্গনার্থে সচেঠিত হইতে প্রার্থনা! করা আমাদিগের যথাসাধ্য 
অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে। 

ূর্ব্বো্ত অতিপ্রায়ান্দারে আমর! এতৎপত্রে এ নকল বিষয়ের বিশেষ 
আলোচনা করিব যদ্বার! রীতি ব্যবহারাদির উত্তমতা এবং বিদ্যা, কৃষিকণ্, ও 
বাণিজ্যাদির বৃদ্ধি আর রাজ্যশাসন কার্ধোযর সুনিয়ম হইয়! প্রজাদিগের সর্বপ্রকাৰে 
উন্নতি হয়।" 

পাঁচ মাস মামিকরূপে চলিয়া! 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটরঃ ১৮৪২ খ্রীষটান্দের 
সেপ্টেম্বর মাস হইতে পাক্ষিক পত্রে, এবং পর-বৎসর মার্চ মাস হইতে 
পাক্ষিক হইতে সাধ্চাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাবের ২এ 
নবেম্বর তারিখের ( ২য়ু খণ্ড, ৩৯ সংখ্যা) পত্রই ইহার শেষ সংখ্যা । 

'বেঙ্গাল স্পেক্টেটর এ-ফুগের একথানি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা । 


:8৬। বিষ্তাদর্ণম। (মাসিক ) জুন ১৮৪২। 


১৭৬৪ শকের আষাঢ় মাসে স্বনামখ্যাতি অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রসচন্্ 
ঘোষ এই মাসিকপত্রধানি প্রকাশ করেন। “বিদ্যাদর্শন প্রচারের উদ্দেশ 
সে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয় :-- 


“এতৎ পত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচন! হইবেক, যদ্ধারা বক্ভাষায় 
লিপি বিষ্তার বর্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে 
গারে। যন্বপূর্বক নীতি, ও ইত্িহাম, এবং বিজ্ঞান প্রত্থৃতি বছবিষতার বৃদ্ধি নিমিত্ 
নানা প্রফার গ্রন্থের অন্থবাদ কর যাইবেক, এবং দেশীয় কুবীতির প্রতি বন্বিধ 
যুক্তি, ও প্রমাণ দর্শাইয়! তাহায় নিবৃত্তির চেষ্! ইইবেক। ততিনন বপকাদিলিখনে 
-একং প্রকার নূতন নিয়ম পরস্তত করা যাইবেক।""'উত্তমং করিত! যিনি লিথিয়া 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য... ৩৩. 


প্রেরণ করিবেন তাহা ০০০০০০০০০০৫ | 
করিব না।” | 

“বিষ্যাদর্শন' পত্র ছয় সংখ্যা ্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা একখানি 
স্বপরিচালিত পত্রিক! ছিল। 


৪৭। সংবাদ ভৃঙ্গদুভ। (দাথাহিক ) ইং ১৮৪২। 


প্রকাঁশকাল--১২৪৯ সাল। সম্পাদক--নীলকমল দাস। 
ইহা ১৮৪৮ খ্ষ্টাবে পুনঃগ্রকাশিত হইয়া পর-বৎসর বিলুণধ হয়। 


ইং ১৮৪৩ 


৪৮। মঙ্গলোপাখ্যান পত্র। ( মাসিক ) জানুয়ারি ১৮৪৩। 


4706 70071761881 মঙ্গলোপাখ্যান পত্র” শ্রীরামপুর হইতে 
গ্রকাশিত হয়। খ্রষ্টতত্বই ইহাতে আলোচিত হইত। ইহার সম্পাদক 
ছিলেন-__জে, রবিমসন। মদ টার পত্র ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব পর্যন্ত 
চলিয়াছিল। 


৪৯। তন্ববৌধিনী পত্রিকা । ( মাসিক" ) ১৬ আগস্ট ১৮৪৩। 


“কলিকাতা নগরে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটাতে 
১৭৬১ শকের ২১ আশ্বিন দিবসে” তত্ববোধিনী সভ| সর্বপ্রথম গ্রতিষিত 
হয়। এই সভার উদ্দেষ্ঠ ছিল “ত্রন্ধ মমাঁজ যাহাতে স্থানে স্থানে স্থাপিত 
ইয়। এবং যে রূপেতে সর্বোৎকৃষ্ট পরম ধর্ম বেদাস্ত গ্রতিপাদ্য ব্র্মবিষ্ঠার 
প্রচার হয়, তাহার সাধন।” ১৬ আগস্ট ১৮৪৩ তারিখে এই সভার 
মুখপত্রস্বরূপ “তত্ববোঁধিনী পত্রিকা” নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত 
হয়) ক গ্রচারের উদ্দেশ সন্থন্ে প্রথম সংখ্যায় এইকপ লিখিত 
ইইয়াছে :-- 

তত্ববোধিনী মতার অনেক জত্য পরষ্পর দূর দুর স্থায়ী প্রযুক্ত মভার সমূদয় 
উপস্থিত কাধ্য সর্বদা জ্ঞাত হইতে পারেন না, সুতরাং বক্জ্ঞানের অন্ুদীলন এবং 

২ এ 9. ্‌ 


৩৪ বাংলা সাময়িক সাহিত্য 
উদ্নতি কি প্রকার হইবেক? অতএব তাহারদিগের এ মকল বিষয়ের অবগতির 
জন্ত এই পত্রিকাতে সভার প্রচলিত কার্য বিষয়ক বিবরণ প্রচার হইবেক। 
অনেক সত্য দূরদেশ বশত; ব। শরীরগত অসুস্থতা! হেতু বা কোন কার্যাক্রমে 

অথবা অন্ত কোন দৈব বিপাকে ব্রক্ষরমাজে উপস্থিত হইতে অধ হয়েন বিশেষতঃ 
তাহারদিগের নিমিত্তে উত্ত সমাজের ব্যাখ্যান সময়ে মময়ে এই পত্রিকাতে 
প্রকটিত হইবেক। 

মহাত্মা শ্রীযুক্ত রাজ! রামমোহন রায় কর্তৃক তরন্ধজ্ঞান বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ 
প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা এইক্ষণে সাধারণের অপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে 
তাহার মন্দ জানিতে বাসন! করেন, অতএব সেই সকল গ্রন্থ এবং অন্ত যে কোন 
্রস্থ যাহাতে বন্ধ্রানের প্রসঙ্গ আছে তাহা এই পত্রিকাতে উদ্ধত হইবেক। 


গরব্রপ্ধের উপাসনার প্রকার এবং তাহার স্বরূপ লক্ষণ জ্ঞাপনার্থে এবং 
সর্ধবোপাদন! হইতে পরত্রন্মের উপাসনা সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে ইহ! জানাইবার 
নিমিতে আমারদিগের শান্তর মার মন সংগৃহীত হইবেক। বিচিত্র শক্তির মহিমা 
জ্ঞাপনার্থে সৃষ্ট বস্তর বর্ণনা এবং অনস্ত বিশ্বের আশ্চর্য কৌশল প্রকাশিত 
হইবেক। 

কৃকশ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা না থাকিলে বর্জ্ানে প্রবৃত্তি হয় না, 
অতএব যাহাতে লোকের কৃকর্ হইতে নিবৃত্ত থাকিবার চেষ্টা হয় এবং মন 
পরিশুদ্ধ হয় এমত সকল উপদেশ প্রদত্ত হইবেক ॥ 


প্রথম বারো বদরের "তত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন করেন- 
অক্ষয়কুমার দত্ত। তাহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে মহষি দেবেভ্রনাথ 'আত্ম- 
জীবনী'তে লিখিয়াছেন 

“তাহার ভ্তায় লোককে পাইয়া তত্ববোধিনী পঞ্জিকার আশামুক্প উন্নতি 
করি। অমন রচনার সৌষ্ঠ তৎকালে অতি আল্স লোকেরই দেখিতাম। তখন 
কেবল কয়েবখান| সংবাদপত্তই ছিল। তাহাতে মলৌকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন 
্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ববোধিনী পত্রিকা নর্প্রথম মেই অভাষ 
পুর্ণ করে|” 


অক্ষয়কুমার দত্বের পর ধাহার| “তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাক* 
নির্বাচিত হন, তাহাদের নাম ও কার্ধকালের তালিকা 


বালা সাময়িক সাহিতা ৩৫ 


(১) সতোন্ত্রনাথ ঠাকুর £ ২৫ ডিমেম্বর ১৮৫৯--১৮৬১; এগ্রিল 
১৯৯৯-- এপ্রিল ১৯১০; এপ্রিল ১৯১৫- জানুয়ারি ১৯২৩ ( ক্ষিতীন্তরনাথ 
ঠাকুরের মহযোগে )। (২) অযোধ্যানাথ পাকড়াশী : ১১ ফেব্রুয়ারি 
১৮৬৫--এগ্রিল ১৮৬৭3 এগ্রি্ ১৮৬৯--আঁগ্ট ১৮৭৩ | (৩) হেমচন্জ্র 
বিদ্যারত্ব : এপ্রিল ১৮৬৭ এগ্রিল ১৮৬৯) এপ্রিল ১৮৭৭--সেপ্টে্বর 
১৮৮৪ (8) দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর : সেপ্টেম্বর ১৮৮৪--এপ্রিল ১৯০৮ 
(6 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: এপ্রিল ১৯১০--এপ্রিল ১৯১৫। (৬) ক্ষিতীন্র- 
নাথ ঠাকুর: এগ্রিল ১৯১৫--জানুয়ারি ১৯২৩ (সত্যেন্্রনাথ ঠাকুরের 
সহযোগে )। জাঙ্গুয়ারি ১৯২৩--" 

'তত্ববোধিনী পত্রিকা? দীর্ঘকাল চলিয়া অগ্লদিন হইল বন্ধ হইয়াছে । 


ইং ১৮৪৪ 
৫০। কায়ন্থ কৌন্তৃভ। ১৭ জুলাই ১৮৪৪। 


এই সাময়িক-পত্রে কায়স্থ উৎপত্তির বিবরণ, কায়স্থ জাতি যে ক্ষত্রিয় 
বর্ণ, তথ্িষয়ে শান্ত্রো্ত বচন প্রভৃতি আছে। ইছার ২য় সংখ্যা ১১ মার্চ 
১৮৪৫ ও তৃতীয় সংখ্যা ৫ মে ১৮৪৮ তারিখে প্রকাশিত হয়। 
রাজনারায়ণ মির কর্তৃক এগুলি সংগৃহীত। 


৫১। জর্ধ্বরসরঞ্জিমী। (সাধ্াহিক ) ইং ১৮৪৪। 
৫২। সংবাদ রাজরাগী। ( সাপ্তাহিক ) ইং ১৮৪৪। 
গ্রকাশকাল--১২৫১ সাল? সম্পাদক-্-গ্সানারায়ণ বন্ধু । 


৫৩। পলির বিবরণ। ইং ১৮৪৪। 


'পশ্বাবলী'-সম্পাদক রামচন্ত্র মিত্র পক্িতত্ব সনবন্ধে কতকগুলি সংখ্যা 
প্রকাশ করিবার সনথগ্ন করিয়া কলিকাতা ভ্ুলবুক-মোসাইটির সাহাযো 
১৮৪৪ ্রীষ্টাবে “পক্ষির বিবরণ । 01019101065 2০, 1” বাহির 
করেন। ইহার আর কোন মংখ্যা গ্রকাশিত হয় নাই। 


৬৬ বালা লামরিক নাহি 


ইং ১৮৪৬ 


€9। নিত্যধর্্মানুরঞ্জিক। | (পাক্ষিক...) ১২ জানথয়ারি ১৮৪৬ 


১২৫২ সালের “মকর সংক্রমণ দিবঙ" হইতে 'নিত্যধর্ানুরপ্জিকা 
নামে একখানি পাক্ষিক পত্র গ্রকাশিত হয়। হিনুধর্মের পক্ষতা করাই 
এই পত্রিকা গ্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য । নন্দকুমার কবিরত্ব ইহার সম্পাদক 
ছিলেন। 'নিত্যধর্সানুরঞ্জিকা'ওর কণ্ঠে নিয়োক্ত গ্লোকটি মুদ্রিত 
থাকিত :-- 


একো বিষম দ্বিতীয়; স্বরূপ: | 


০ 


সতধিচারভ্যাং নৃণীং ভ্ঞানানদপ্রদায়িকা 
নিত্যানিত্যাহ্লাদকরী নিতাধধধামুরস্িকা 


শরীকৃফাখ্যং গরমপুরুষং গীতকৌযেয়ন্ত্রং। 
গোলোকেশং মজলজলাশ্যামলং স্মেরবক্ ং 
রণবদ্ধ আতিভিকদিতং নদনুনুং পরেশ । 
রাধাকাস্তং কমলনয়নং চিন্তয় ত্বং মনে! মে। 
দশ বৎসর পাক্ষিকরূপে চলিয়া “নিত্যধর্ণানুরপ্রিকা+ মাসিকপত্রে 
পরিণত হয়। 


৫৫1 জগছুদদীপক ভাস্কর। (দাধ্াহিক) ১১ জুন ১৮৪৬। 


ইহা! মূঘলমান- পরিচানসিত দ্বিতীয় বাংল! সংবাদপত্র। বাংলা ছাড়া 
আরও চারিটি ভাষায়-_ইংরেজী (1071%) 981), হিন্দী, ফার্সী, (ফত 
বেওয়াকেয়াত ) এবং উদ্্য বা হিনুস্থানীতে “জগছুদ্দীপক ভাস্কর 
প্রকাশিত হইত। মৌলবী নাধীরউদ্দীন এই পত্রিকাখানিক গ্রকাশক। 
তিন মাস যাইতে না যাইতেই নীপক ও তাস্কর' পত্রের প্রচার 
রহিত হয়। 


বালা সাময়িক সহিত্ত.:. ৩৭ 


&৬। গাষগুগীড়ন। (দাপতাহিক) ২ জুন ১৮৪৬) 


৭ আযাঢ় ১২৫৩ তারিথে গ্রভাকর যন্ত্র হইতে, মীতানাথ ঘোষের 
সম্পাদকত্বে, এই সাপ্তাহিক পত্রধানি গ্রকাশিত হয়। 'মংবাদ রসরাজ' 
পারের সহিত কবিতা-যুদ্ধ করিবার জগ্যই 'পাষগগীড়নে'র আবির্ভাব। 
এই সকল কবিতা অন্লীলতা ও কুসাপূর্ণ। ১২৫৪ সালের ভাত মাসে 
'পাষগুপীড়নের প্রচার রহিত হয়। 


৫৭ সত্যসঞ্চারিণী পত্ত্িকা। (মাগিক ) আগস্ট ১৮৪৬। 


১৮৪৬ খ্ীষ্টাবের মে মানে কষ্সিকাতায় সত্যসঞ্চারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই সভার মুখপত্র-স্বরূপ “সত্যসঞ্চারিণী পত্রিকা? নামে একখানি 
মামিকপত্র গ্রকাশিত হয়। খ্যামাচরণ বস্তু ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
: ১৪ নবেম্বর ১৮৪৭ তারিখে সম্পাদকের মৃত্যু হইলে পত্রিকাধানিও বন্ধ 
হইয়া যায়। 


৫৮। সমাচার জ্ঞানদর্গণ ৷ (সাপ্তাহিক ) ১৭ অক্টোবর ১৮৪৬। 


ভাস্বর যন্্ানয় হইতে উমাকাস্ত ভটটাচার্ের মম্পাদকত্বে এই সাগাহিক 
গ্র প্রকাশিত হয়। ১২৫৬ সালের আশ্বিন (১৮৪৯ মেপ্টে্বর )মাদে 
“মমাচার জ্ঞানদর্পণের গ্রচার রহিত হয়। 


৫৯। জগঘ্ধু। (মাসিক) ইং ১৮৪৬। 


মীভানাথ ঘোষ, ব্রজলীল কারফরমা ও উমেশচন্ত্র মিত্র রি 
হিন্দুকলেজের কয়েক জন শিক্ষিত যুবকের চেষ্টায় ১২৫৩ সালে 'জগঘ 
নামে একথানি মাসিকপত্রের জন্ম হয়। সীতানাথ ঘোষ এই পত্রের 
সম্পাদক ছিলেন। ১২৫৫ সালে পত্রিকাথানির প্রচার রহিত হয়। 
১ বৈশাখ ১২৫৬ তারিখের “সংবাদ গ্রভাকবে' গ্রকাশ ;-- 

“বর্তমান বর্ষে [১২৫৫] জ্গহদ্ধু পত্রিকার বিনাশ হওয়াতে আমরা 
অতিণয় কু হইয়াস্ছি, যেহেতু তাহাতে অতি উত্বম২ প্রবন্ধ মকল প্রকটিত 
হইত” 


৮ বাংলা সাময়িক সাহিত্য 
ইং ১৮৪৭ 
৬৭। উপদেশক। (মানিক) জানুয়ারি ১৮৪৭। 


'মঙ্গলোপাখ্যান' রহিত হইবার পর এ প্রকার একখানি পত্রের 
প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় 'উপদেশক' প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক 
ছিলেন-_পাদরি জে, ওয়েঙ্সার। ইহা ১৮৫৭ গ্রষ্টাবের মে মাস পর্যন্ত 
চন্লিয়াছিল। 

মার্ডক লিখিয়াছেন, ওরেঙ্কার স্বদেশ হইতে ফিরিয়া ১৮৬৩ খ্রীষ্টাৰে 
“উপদেশক' পুনরায় গ্রকাশ করেন) ১৮৬৫ শ্রী্টাঝে উহার প্রচার রহিত 
হয়। 


৬১। ছুর্ন দমন মহানবমী। (মামিক'** )৯ ফেব্রুরারি ১৮৪৭। | 


“দুক্রিনদিগের দমন নিমিত্ত ২৮ মাঁঘ ১২৫৩ তারিখে এই পত্রিকার 
আবির্ভাব। মথুরামোহন দাস গুহ ইহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার 
শিরোত্ষণ-স্বরূপ এই গ্লোকটি থাকিত :- 

র্দবিহিংসক দবিগদ গশূনাং কণ্ঠ গলিত কথিরং স্পৃহযন্তী। 
সশ্খ্ত্যুদয়বতীহ নবার্্যাং শ্রীদুর্জন দমন মহানবী । 

পঞ্চম সংখ্যা (৭ই জুন) হইতে ইহা মাসে ছুই বার প্রকাশিত হইতে 
থাকে। একাদশ সংখ্যায় (৯ সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন 
পাঠে জানা! যায়, মখুরামোহন দাস গুহ পর্দত্যাগ করায় সহকারী লম্পাদক 
ঠাকুরদাস বন্থই ছছুঞ্ন দমন মহানবমী'র সম্পাদক ও একমাত্র 
্বত্বাধিকারী হইন। এই পত্রিকা পাঠে স্ুরুচির একাত্ত অভাব রক্ষিত 
হয়। ইহার পৃষ্ঠা গালিগালাজ ও অশ্লীলতা"দোষে পূর্ণ। 


৬২। সংবাদ জামাঞ্জন। (নাধাহিক ) ১৫ এগ্রিল ১৮৪৭। 


ইহ] একথানি দ্বিভাষিক ( ইংরেজী-বাংলা ) সাণ্তাহিক পন্ধ। ইহার 
প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল--৩ বৈশাখ, ১২৫৪। চৈতন্যচরণ অধিকারী 





তি লোপ গায়। | ডি সিন 
৬৩। হিমুধর্ম চক্জ্োদয়। (মাসিক) মে ১৮৩1০, 


প্রকাশকাল-বৈশাখ ১২৫৪। সম্পাদক--বিফুগভী 
নারায়ণ গোস্বামী । স্থিতিকান--এক বর্ষ। 





৬৪। সংবাদ কাব্যরত্বাকর। (সাপ্তাহিক ) ১৬ জুন ১৮৪৭। 


১২৫৪ সালের ওরা আষাঢ় জ্ঞানদর্পণ যন্ত্র হইতে এই সাধাহিক পত্র 
প্রকাশিত হয়। 'সম্বাদ রসরাজ বা 'পাষগুগীড়নের ন্যায় ইহাতে 
ব্য্গবিদ্রপই প্রধানত: স্থান পাইত। ইহার অভিভাবক ছিলেন-ভারতত 
উট্টাচার্য। প্রকৃতপক্ষে 'জ্ঞানদর্পণা-সম্পাদক উমাকাস্ত ভট্টাচার্য ও 
ভারত ভট্টাচার্য অভিন্ন ব্যক্তি। 


৬৫| হিম্মুবদ্ধু। (মাসিক ) আগস্ট ১৮৪৭। 


১২৫৪ সালের ভান মাসে এই মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। 
“হিনদুব্ধু'তে ্রী্ধর্ষের বিরুদ্ধে আলোচনাই বেশির ভাগ স্থান পাইত। 
ইহার সম্পাদক ছিলেন--উমাচরণ ভদ্র 


৬৬। রূপপুর বার্তাবহ। (দাাহিক ) আগস্ট ১৮৪৭। 


১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে রংপুরে পুর বার্ভাবহ' নামে একখানি 
সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। রংপুরের কুণ্তী পরগণার বিষ্যোৎসাহী 
ভূম্যধিকারী কালীচন্ত্র রায় চৌধুরীর ব্যয়ে গুরুচরণ বায় ইহা পরিচালন 
করিতেন। গুরুচরণবাবুর মৃত্যুর পর নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় 'রঙ্গপুর 
বার্তাবহে'র সম্পাদক হন (আগস্ট ১৮৫১)। 


সিপাহী-বিভ্রোহের সময় নর্ড ক্যানিং মুদবান্ত্-বিষয়ক আইন রি 
'রঙ্গপুর বার্তাবহে'র প্রচার রহিত হয়। 


৪৪ বাংলা সাময়িক সাহিত্য 
৬৭। অংবাদ জাধুরঞ্জল। (সাগ্াহিক ) আগন্ট ১৮৪৭। 


'পাষগুগীড়ন' বন্ধ হইবার পর ১২৫৪ সালের ভান্র মামে ঈশ্বরচন্ত 
গুপ 'মংবাদ সাধুরঞন' নামে আর একথানি সাপ্তাহিক গঞ্জ প্রকাশ 
করেন। “সংবাদ সাধুরঞ্রন' পত্রের কণ্ঠদেশে নিম্নলিখিত শ্লৌকটি শোভা 
পাইত :-- 

প্রচণ্ড পাষণ্ড তরু প্রভঞ্জনঃ | সমস্ত মল্লোক মনোইমুরঞজনঃ | 
সদামদালোচন লোচনাপ্নঃ | প্রকাশতি সংপ্রতি সাধুরপরীনঃ | 

|%1 প্রচণ্ড পাষগুরপ তরুপ্রভগ্চম। সমস্ত সঙ্জনগণ মানদরঞন | 

| দা সং আলোচন লোচন অগ্রন। সম্প্রতি প্রকাশ হল এ সাধুরগ্রন 


“সংবাদ সাধুরঞ্নে" ঈশ্বরচন্ত্রের ছাত্রমগ্ুলীর কবিতা! ও প্রবন্ধ স্থান 
পাইত। কিছু দিন পরে “সংবাদ সাধুরঞীন, পত্রের অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল 
হইলে ঈশ্বরচন্ত্র তাহার জ্ঞাতিভ্রাতা নবকৃষ্ণ রায়ের নাম সম্পাদক-রূপে 
প্রকাশ করেন। “সংবাদ সাধুরঞ্ন ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাস পর্যন্ত 
বাহির হইয়াছিল। 


৬৮। জ্ঞানসঞ্চারিণী। (পাক্ষিক) নবেষ্বর ১৮৪৭। 


১২৫৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এই পাক্ষিক পত্র গ্রকাশিত হয়। 
গঙ্জানারায়। বনু ইহার সম্পাদক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। 
“জ্তানমঞ্চারিণী পত্রিকা দ্বারা যে মকল মুদ্রা গ্রাপ্ত হওয়া যাইবেক 
জ্ঞানসঞচারিণী পাঠশাল! নামক এক অবৈতনিক বিষ্ালয় যাহা! ছয় মাস 
অতীত হইল, কলিকাতার সিমুল্যা কামারিটোলার নং ৪৮ ভবনে 
সংস্থাপন হইয়াছে, তদ্বারা এই পাঠশালার মানিক আয় ব্যয় নির্বাহ 
হইবেক |” (৮ম সংখ্যা) ১৫ মার্চ ১৮৪৮)। 


৬১। অংবাদ সুজনবন্ধু। (দাপ্তাহিক ) ডিসেম্বর ১৮৪৭। 


১২৫৪ লালের পৌষ মাসে এই সাধাহিক পত্র প্রকাশিত হয় | 
নবীনচন্জ দে ইহার সম্পাদক ছিলেন। ইহা ১২৫৬ সালে কিছু দিনের 


বাঁ! সাময়িক সাহিত্য. ৪১ 
জন্য বন্ধ হইয়া পুনরায় এ বংসর মাঘ মাসে ধারণ চৌধুরী কর্তৃক: 
পুনঃগ্রকাশিত হয়। 

৭ | সংবাদ দি্বিজয়। (সাঁধাহিক) ডিমেম্বর ১৮৪৭ 
্রকাশকান-+পৌ ১২৫৪। সম্পাদক--দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় । 


৭১। জংবাদ মনোরগ্জন। (সাধাহিক ) ভিসেম্বর ১৮৪৭| 
গ্রকাশকাল--পৌষ ১২৫৪। সম্পাদক--গোপালচন্ত্র দে। 


৭২। আকেলগুড় ম। (নাধাহিক 1) ডিমেম্বর ১৮৪৭ 


গ্রকাশকাল--পৌয ১২৫৪। সম্পাদক-ত্রজনাথ বন্ধু। ইহা, 
ইংবেজী-বাংলায় গ্রকাশিত হইত। 


ইং ১৮৪৮ 
৭৩। সংবাদ জ্ঞানরতবীকর। (মাধাহিক ) এগ্রিম ১৮৪৮। 


১ বৈশাখ ১২২৬ তারিখের 'মংবাদ গ্রভাকরে' প্রকাশ :- 
১২৫৫] বৈশাখ মাস।.জ্ঞানরতবীকর পত্র প্রকাশ হয়” বিব্তর কর: 
ইহার সম্পাদক ছিলেন বলিয়া জানা যায়। 


৭৪। সংবাদ রত্ববর্ষণ। (পাক্ষিক) ) জুন ১৮৪৮। 

ভবানীগুর হইতে মাধবচন্র ঘোষের সম্পাদবত্ধে এই পাক্ষিক 
পত্রধানি প্রকাশিত হয়। 
৫। সংবাদ মুক্তাবলী। (সাপ্তাহিক) ইং ১৮৪৮। 


১২৫৫ সালের প্রথম ভাগে ইহা শিবগুর হইতে গ্রকাশিত হয়। 
কানীকাস্ত ভট্টাচার্য ইহার পরিচালক ও আন্দুন-রাজ রাজনাবাযণ 
পৃষ্ঠপোষক ছিজলেন। 


৪২. বাংল! সামাঁয়ক সাহিত্য 


4৬। সংবাদ অরুূণোদয়। (সাপ্তাহিক ) ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮। 
প্রকাশকাল-৩ আঙ্গিন ১২৫৫। অম্পাদক-শ্ামপুকুর-নিবাসী 

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়। 

*৭। সংবাদ কৌস্তভ। (সাপ্তাহিক ) অক্টোবর ১৮৪৮। 
প্রকাশকাল--কাঁতিক ১২৫৫। সম্পাণক--মহেশচন্দ্র ঘোষ। 


*৮। জ্ঞানচন্দ্রোদয়। (মানিক?) ইং ১৮৪৮। 
১২৫৫ সালে রাধানাথ বন্থ কর্তৃক ইহা প্রকাশিত হয়। 


৭৯। সংবাদ দ্িনমণি। (সাপ্তাহিক ) ইং ১৮৪৮। 
১২৫৫ সালে শঙচন্র মিত্র ইহা প্রকাশ করেন। 


ইং ১৮৪৯ 
৮*। সংবাদ রসসাগর। (মাগ্তাহিক'" ) মার্চ ১৮৪৯। 


ইহা ১৮৪৯ থ্রষ্টাবে মার্চ মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়। 
পরবর্তী ২৫এ জুন ভাবিখে “হিন্দু ইপ্টেলিজেন্মার পত্র ইহার ১৫শ 
'খ্যার প্রাপ্িস্বীকার করেন। ইহার সম্পাদক ছিলেন--ক্ষেত্রমোইন 
বন্দোপাধ্যায়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাঝের ডিসেম্বর মাস হইতে 'মংবা রসসাগর, 
বারত্রয়িক হয়। 


ক্েত্রমোহনের মৃত্যুর (১৫ জুলাই ১৮৫০) পর কবি বঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় “দংবাদ রদসাগর” পত্রের পরিচালন-তার গ্রহণ করেন। 
, তিনি খিদিরপুর হইতে প্রতি সোম, বুধ ও শুক্র বারে ইহা প্রকাশ 
করিতেন। ১৮৫২ হ্রষ্টাবের এপ্রিল মাস হইতে রঙ্গলাল কাগজখানির 
নাম রাখেন-এসংবাদ সাগর'। তিনি কৃতিত্বের সহিত ১২৫৯ সাল 
পর্যন্ত সংবাদ সাগর? সম্পাদন করিয়াছিলেন। 


বালা সাময়িক সাহিত্য ৪ 
| ৮১। বারাধনী চন্দ্রোদয়। (সাপ্তাহিক ) ২ মে ১৮৪৯। | 


এক জন গ্রবামী বাঙালীর দ্বারা সর্বপ্রথম কাশীতে বাংলা সংবাদপত্র 
গ্রতিঠিত হয়। ইহা 'বারাণসী চন্দ্রোয়। লিথোয় মুদ্রিত একখানি 
সাধাহিক প্জ। কাশীবামকালে ভূতপূর্ব 'মমাচার জ্ঞানদর্পণ'-মম্পাদক 
উমবাকান্ত ভট্টাচার্য এই সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'বারাণমী 
চন্ডোদয় এক বধ্মর জীবিত ছিন। 


৮২। জত্যধর্দপ্রকাশিকা। (মাসিক) জুন ১৮৪৯। 
মম্পাদক--শ্বামবাজার-নিবামী গোবিনচন্ত্র দে। 


৮৩| সংবাদ রসমুদীর। (সাপ্তাহিক ) ভুলাই ১৮৪৯। 


প্রকাশকাল--আযাঢ ১২৫৬। সম্পাদক--গোবিনাচন্ত্র বন্যোপাধ্যায়। 
“সাদ রসরাজে'র সহিত মসিযুদ্ধ করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। 
পরবতী ডিসেম্বর মাস হইতে ইহাকে "অর্ধপাপ্তাহিক* করিবার প্রস্তাব 
হয়, কিন্তু এই প্রশ্তাব বোধ হয় কার্ধকর হয় নাই । ইহা বেশি দিন স্থায়ী 
হয় নাই। 


৮৪| কৌন্ত কিরণ। (মাসিক ) আগন্ট ১৮৪৯। 
প্রকাশকান--ভাদ্র ১২৫৬। সম্পাদক--ব্রজমোহ্‌ন চক্রবর্তী । 


৮৫। মহাজনদর্পণ। ( দৈনিক ) সেপেম্বর ১৮৪৯ 


গ্রকাশকান--ভান্র ১২৫৬। মম্পাদক--জয়কালী বনু । 
বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্ধ বোধ হয় ইহাই প্রথম। 


৮৬। ভৈরবদপ্ড ॥ ( সাাহিক ) নবেম্বর ১৮৪৪ | 


১২৫৬ মালের অগ্রহায়ণ মাসে, বারাণসীতে লিথোয় মুদ্রিত হইয়া 
উমাকাস্ত ভট্টাচার্যের সম্পাদকতে ইহা প্রকাশিত ইয়। অগ্নদিন পয়েই 
ইহা দুধ হী | 


88... বাংলা সাময়িক সাহিত্য 
৮৭। অংবাদ অজ্জনরগ্ীন। (সাগ্তাহিক'"' ) ডিসেম্বর ১৮৪৯। 

১২৫৬ দালের পৌষ মাসে গোবিনচ্ গুপ্ত কর্তক এই সাপ্তাহিক 
পত্রধানি প্রকাশিত হয়। পর-বত্মর (১২৫৭ মাল) ইহা অধ- 
সাধাহিক পত্রে পরিণত হয়। ১৮৫৮ খরীষটা্ধে ইহার প্রচার রহিত হয়) 
মধ্যেও একবার কিছু দিনের জন্য বন্ধ ছিল। 

১৮৬) শ্ীষ্টান্বের জুন মাসে গোবিনাচ্র গু “সংবাদ সঙ্জনরঞীন' পত্র 
অ্ধ-সাপ্চাহিকরূপে পুনঃগ্রকাশ করিয়াছিলেন। পত্রের শিরোনামের 
নিয়ে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :-- 

লোকানাং কিল তাগহেতুরধুন। ক্ষেত্রঙ্গতো| ভাস্বরো 
গুপ্তেহস্তেইপি গ্রভাকরেখবর হতে! রামাহতেনামুন]। 
কিংবা কাল্পনিক-প্রভাকরদশালোকেন লোকেহখিলে 
চশমা কলস্কিততয়া সনব্ুর্শে কথং | 

সোম: মোহপি স এব কিঞ্চ কুমুদোল্লাস প্রকাশগ্ত সঃ 
অগ্ঠেষাং কিমু বার্তা জনমনোবিগ্লাপয়ন্ত্য! ভৃশং | 
সূবাবহারদর্শনবিধো দোইগ্োষ এবাধুনা 
আস্তাং সজ্জনরগনে মণিবরে। গোবিদ-গপ্তাঙ্কিত: | 


৮৮। অংবাদ বর্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী। (সাপ্তাহিক...) ডিসেম্বর 
১৮৪৯ । 
গ্রকাশকাল--পৌষ ১২৫৬। সম্পাদক--বিশ্বেশবর বন্োপাধ্যায়। 
১২৫৭ সালে ইহ! অধ-সাধাহিক পত্রে পরিণত হয়। স্থিতিকাল-- 
কয়েক বর্ষ। 
৮৯। বর্ধমান চন্দ্রোদয়। (সাধাহিক) ডিসেম্বর ১৮৪৯। 
 গ্রকাশকাল--পৌয ১২৫৬। সম্পাদক--রামভারণ ট্রাচার্ঘ। 
৯*। অংবাদ রসরতাকর | (পাক্ষিক ) ডিসেম্বর ১৮৪৯। 
গ্রকাশকাল--পৌষ ১২৫৬। সম্পাদক--যছুনাথ পাল। 


বাংল মাময়িক সাহিত্য 8৫ 
ইং ১৮৫০ 


৯১। ফ্রলেনলজিক্যাদ সোসাইটির মুখপত্র। এপ্রিল ১৮৫০। 


৭ জুন ১৮৪৫ তারিখে কলিকাতায় ফেননজিক্যাল সোসাইটি 
স্থাপিত হয়। সোসাইটির মুখপনরনবরূপ বাংলায় একখানি মাময়িক-পত্র 
প্রকাশিত হয়--এই সংবাদ ২৫ এপ্রিল ১৮৫ তারিখের “ফেণ্ড অব 
ইত্থিয়ায় আছে। পত্রিকাখালির না এখনও জানিতে পারি 
নাই। 


৪২। অত্যপ্রদীপ। (সাধধাহিক ) ৪ মে ১৮৫০। 


ইহা শ্রীরামপুরের যন্ত্াল়ে শ্রীমেকিডিথ টোল্সেড সাহেব কর্তৃক 
প্রকাশিত” হইত | “এতদ্দেশীয় লোকেরদের সংজ্ঞান ও গণ যাহাতে 
বৃদ্ধি হয় এমত উপায় করা সত্যগ্রদীপের প্রধান অভিগ্রায়।” ইহার 
গ্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল--২৩ বৈশাখ ১২৫৭। “সত্যগ্রদীপ এক | 
বৎসর চলিয়াছিল; ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৬ এপ্রিল ১৮৫১ 
তারিখে । 'ত্াপ্রদীগোর প্রচার বন্ধ করিয়া শ্রীরামপুর হইতে “সমাচার 
র্ণণ। গুনঃগ্রকাশিত হয়। 'সত্যপ্রদীপ' এবখানি স্বপরিচালিত 
সাপ্তাহিক পত্র ছিল। 


৯৩। দুরবীক্ষণিক। (মামিক) ছুন ১৮৫০ 


১২৫৭ সালের আধাঢ় মাসে খিদিরপুর হইতে এই মামিকপন্রখানি 
গ্রকাশিত হয়। ৬ জুলাই ১৮৫* তারিখে 'সত্যগ্রদীপ? লেখেন :-- 
“দুরবীক্ষণিকা পত্র। খিদিরপুর নিবাসি শ্রীযৃত ঘারকানাথ মজুমদার 
মহাশয় উক্ত নাখাস্কিত এক পত্রিকা! আমারদের নিকটে প্রেরণ 
করিয়াছেন। এ পত্র এদেশয় বিষ্যান্থরাগি কতিপয় মহাশয়কর্তৃক 
সম্পাদিত হইতেছে... 1” 


8৪: বালা সামরিক সহিন্য 


দি রবরকাশিকা। [ মাসিক ) | ুন ১৮৫০। 


এই মাসিকপত্রধানি ১৮৫, রটাবের যাবামাঝি কাশি যা | 
ইহা কোরণর ধর্মদভার মুখপত্র ছিল। কয়েক সংখ্যা! প্রকাশের পর 
ইহাবন্ধহই্াধায়। 

১৮৫৪ খ্্টাষের মে মাসে ইহা কোরগর-নিবাসী গিরিশচ 
মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে পুনঃগ্রকাশিত হঘ়। পরবর্তী ই জুন 
তারিখের হিন্দু ই্টেনিজেন্সারে' ইহার প্রথম সংখ্যার প্রাপ্থিষ্বীকার 
আছে। 





8৫ সত্যার্দব। ( মাসিক ) জুলাই ১৮৫০। 


পার্দরি লং এই মাসিকপত্রধানি সম্পান করিতেন। গ্রধানতঃ 
ধর্মতত্ই ইহাতে স্থান পাইত। তৃতীয় বর্ষ (সেপ্টে্বর ১৮৫২) হইতে 
'সত্যার্ণৰ ছুই মাস অন্তর গ্রকাশিত হইত। ইহার ১ম বর্ষের প্রত্যেক 
সংখ্যায় একখানি করিয়া চিত্র এবং দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে 
পরবর্তী সকল সংখ্যায় ছুই বা ততোধিক চিত্র থাকিত। 'মত্যার্্ষ” 
গাঁচ বমর চলিয়াছিল বলিয়া! জানা যায়। 


৯৬। সর্বভকরী পত্রিকা। (মাসিক ) আগস্ট ১৮৫০। 


১২৫৬ সালের ফাল্গুন মাসে কল্পিকাতার ঠনঠনিয়ায় সর্বগুভবরী সভা 
নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভার মুখপত্র-রূপে ১২৫৭ সালের 
ভান্র মাসে 'পর্ধগুভকরী পত্রিকা” নামে একখানি মামিকপত্র প্রকাশিত 
হয়। মতিগাল চট্টোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকা 
প্রচারের উদদস ন্সবেগ্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয় :-- 

. *পিভাস্থাগনের মুখা আভিগ্রায় এই যে? বহুকালাবধি আমাদিগের দেশে 
কতগুলি কুরীতি ও কদাচার প্রচলিত আছে তদ্বারা এভ.দেশের বিষম অনিষ্ট 
টিতে ও কালক্রমে সর্বনাশ ঘটিবারও মন্তাবনা আছে। যাহাতে এই সমস্ত 
কুমীতি ও কদাচার চিরদিনের নিমিত হতাদর ও দূরীভূত হয় সাধ্যানুমারে তকে 


বাজ সামি হয 


| / য় কযা ঘাইবেক।..আমর এই যে ছা মং বাগারে দিত বাক: 
মানস করিয়াছি পর্তিকা গ্রচার তযমাধানের এক প্রধান উপায় বোধ হওয়াতে 
এই পত্রিকা প্রচার করিতে আরভিলাম। এবং ইহাকে সভার প্রতিননগ ্বরগ, 
বিবেচনা] করিয়া তীয় সরবপুতকরী নাম ছায়াই ইহার নামকাণ বরিলাম।' 

এই পত্রিকার প্রত্যেক মংখ্যার কলেবর একটি করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধে 
পূর্ণ হইত। রচনায় লেখকের নাম থাকিত না। গ্রথম সংখ্যায় “বালা- 
বিবাহের দৌধ” নামে একটি গ্রবন্ধ আছে। ইহা বিগ্তাাগর মহাশয়ের, 
রচনা বলিয়া তদীয় সহোদর শলতচন্্ বিষ্ারত্ব উল্লেখ করিয়াছেন 
দ্বিতীয় সংখ্যায় ( আশ্বিন ১৭৭২ শক) *ন্্রীশিক্ষা” নামে একটি প্রবন্ধ 
মুদ্রিত হয়। ইহা মনমোহন তর্কালঙকারের রচনা বৰিয়। শুন উল্লেখ 
করিয়াছেন। প্রথম দুই মংখ্যা গ্রকাখের পর দর্বপ্ুভকরী সভায় 
গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। “মভার বীজন্বরূপ বাঁকু তারকনাথ দত্তের সহিত 
মভাগণ অকৌশল করিলেন।* অতঃপর পত্রিকাখানি আর নিট 
সময়ে প্রকাশিত হয় নাই) ইহার ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা যথাক্রমে ১৮৫১ 
রষ্টাঝের ফেব্রুয়ারি ও এপ্রিন মাসে প্রকাশিত হয়। ১৮৫১ গ্রষ্টাবেই 
পত্রিকাথানির প্রচার রহিত হয়। কিন্তু কিছু দিন পরে আবার উহা 
পুনঃগ্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ মিউজিয়মে এক খণ্ড 'র্বপ্রতকরী 
পত্রিকা, আছে) উহা! “১ম খণ্ড। ওয় সংখ্যা। শ্রাবণ ১২৬২।, 
ইং আগষ্ট ১৮৫৫।% 


৯৭। সংবাদ সুধাংশু। (পাথাহিক) সেপ্টেম্বর ১৮৫০ | 


পাদরি কৃষ্ঠযোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাধাহিক পত্রধানি সম্পাদন 
করিতেন। ইহাতে প্রধানত/ গ্রী্ট-তত্ই আলোচিত হইত। 
“আমারঘের বাদনা এই যে দর্ধধ বিষয়ে জগদীশ্বরের মহিমা বিস্তার এবং 
স্বদেশী লোকের মন্গল বর্ধন হয় স্থতরাং এই নব পত্রিকাকে পরমেশ্বরের 
মহিমা! বিশ্তারের এবং ম্বদেশের মল বর্ধনের উপযোগিনী বাই 
. আমারদের আভিপ্েত।" 


নি সাধাধিক * পত্র এগারে! মাস পর.২ ই ১৮৫১ 
রখ বন্ধ হয়া যায়। 


্। সংবাদ বর্ধমাল। (সাধাহিক) সেপ্টেম্বর ১৮৫০ | 


১২৫৭ সালের আশ্বিন মাসে বধগান হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রধানি 
প্রকাশিত হয়। ইহা বধমান-রাজের পৃষ্ঠপোষকতা এবং কালিদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্ে গ্রগারিত হইত। কয়েক বত্মর চলিবার 
পর 'সংবাদ বর্ধমান” পঞ্রের প্রচার রহিত হয়। ১৮৫৮ খ্রষ্টাববের মার্চ 
মাসে ইহা গুনঃগ্রকাশিত হইয়াছিল। 


ইং ১৮৫১ 


৪৯| জ্ঞানদর্শন। (পাক্ষিক ) ১৪ মে ১৮৫১। 


১ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮ তারিখে শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 
'পাথুরিয়াঘাট! হইতে এই পাক্ষিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার মাত্র এক 
'খ্য! বাহির হইয়াছিল বলিয়া জানা ঘায়। 


১**। কাশীবার্তাপ্রকাশিকা। (পাক্ষিক...) ১ জুন ১৮৫১। 


১৯ জৈষ্ঠ ১২৫৮ তারিখে লিখো মুদ্রিত হইয়। কাশী হইতে এই 
পাক্ষিক পত্রিকা গ্রকাশিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা একজন বাঙালী-_ 
কাশীদাম মিত্র। সম্পাদকীয় মন্তব্যে গ্রকাশ £-- 

শ বারাণনী] চন্ত্রোদয়''"আপনার আল্লা বিকয়ে কায়াকল্পধার! নূতন 
কলেবর ধায়ণপূর্বক নবীন নাম যথা টিকার নামে আখ্যাত 
হইয়। নব অনুাগে বিখ্যাত হইয়াছেন ।"" 

এই বারাসীধামে তিন মহম্্রাধিক ্ মন্তুয্ের বমবাণ হইয়াছে," 
“এই জনমগ্ুলি মমাজমধ্যে সাধারণের ও কোন সংবাদপন্ত বক্সভাষায় 
প্রচার না থাঝাতে মহা আঙ্ষেপের বিষয়. 


বালা ক সহিঘ.. ৪৯: 


১৮৫৩ হারের গার মদ হইতে টিটি 
পাক্ষিক ছইতে সাণতাহিক পত্রে পরিণত হয়। কিছু দিন পরে ইহার 
গ্রচার রহিত হয়, নি ১৫ খ্রী্টাবের জানুয়ারি মাসে ্ প্রকাশিত 
রা ৬ 


১০১ সংবাদ জানোদয়। (াধাহিক) ৭ ছুন ১৮৫১1 | 


২৫ জ্যোঠ ১২৫৮ তারিখে চন্তরশেখর মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 
এই সাধ্াহিক পত্র প্রকাশিত হয়। অল্প দিন পরেই ইহার প্রচার রহিত 
হইলেও ১২৫৯ সালের ভান্র মানে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এবারও অন্ন 
দিন পরই পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া! যায়। ১৩জান্থুয়ারি ১৮৫৫, তারিখে 
ইরিহর চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে 'সংবাধ জ্ঞানোদয় আবার প্রকাশিত 
হয়। 


১*২। মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ। (নিক) 
জুলাই ১৮৫১। | 


১৮৫১ থীষ্টাবের মধাভাগে মেদিনীপুরের কনেক্টর এইচ, ভি, বেলীর 
আম্গকূল্যে ও কতিপয় দেশীয় লোকের পরিচালনে মেদিনীপুর হইতে 
সর্বপ্রথম বাংল! মাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়। কাগজখানির নাম-- 
মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ (111170%7 07 7177 
7760) ইহা দ্বিভাষিক ( ইংরেজী-বাংল!) মাদিকপত্রিক| 
ছিল; ইহাতে স্থান লোকের রুচিকর সংবাদাদিও থাকিত। পবা 
খানি এক বংমর চলিয়াছিল। 


১০৩। বিবিধার্ঘ স্হ। হারও ১৮৫১ 


১২৫৮. লালের কা্তিক মাসে বন্ধভাষাস্থৃবাদক সমাজের আহকৃলো 
এই, মাসিক প্রধানি প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন: 
. েনামধত রাজেন্্রলাল মিত্র। "গুরাবৃতবের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মা 
মগের উপাধ্যান, প্রাচীন ভীর্থাদির বৃত্ত ্বতাবসিদ্ধ রহ্- ব্যাপার ও. 


৫৭... বালা সাময়িক নি: 


বীর নার রা ান্তবযের প্রয়োজন, কি -জব্যের উৎপাদন, 
নীতি-গর্ত উপন্যাস, রহস্তব্যগ্রক আখ্যান, নৃতন গ্রন্থের সমালোচন, 
প্রভৃতি নানাবিধ আলোচনায়” এই পত্রের কলেবর পূর্ণ হইত। 
“বিবিধার্ঘ-সঙ্‌ হই প্রকৃতপক্ষে প্রথম সচিত্র মাসিক পত্রিকা। মত্য বুটে, 
'পশ্বাবলী'র প্রত্যেক সংখ্যায় এক-একটি জ্তর কাটখোদাই চিত্র, এবং 
পিত্যার্ণব পত্রের প্রথম বর্ধের প্রত্যেক সংখ্যায় একখানি ও দ্বিতীয়-. 
চতুর্থ বর্ষের প্রত্যেক সংখ্যায় ছুইখানি করিয়া চিত্র থাকিত, কিন্তু সচিত্র 
পত্রিকা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, 'পশ্বাবলী” ও 'সত্যারণব” সে-পর্যায়ে 
গড়ে না। 

রাজেন্ত্রলাল মিত্র অতীব যোগ্যতার সহিত “বিবিধার্থ-ঙ্গ হের প্রথম 
ছয় পর্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু কাগজধানি নিয়মিতভাবে 
গ্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে প্রকাশিত পুস্তক-দমালোচনার বৈশিষ্ট্য 
ছিল। | 
কালীগ্রসন্ন সিংহ “বিবিধার্থ-মঙ্গ হের দ্বিতীয় সম্পাদক। তিনি 
ইহার ৭ম পর্ব-:১৭৮৩ শক, বৈশাখ-অগ্রহায়ণ সম্পাদন করেন । 
মধুসথাদন মুখোপাধ্যায় কানীপ্রসন্্ের নহকারী ছিলেন। 


ইং ১৮৫২ 


১০৪। জ্ঞানারণোদয়। (মামিক ) ৩১ জানুয়ারি ১৮৫২। 


১৯ মাঘ ১২৫৮ তারিখে কালিদাস মৈত্র ও যছুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 

সম্পাদকত্বে শ্রীরামপুরের চক্ত্রোদয় যন্ত্রালয় হইতে এই মাঁমিকপন্জ 
প্রকাশিত হয়। "্ররামপুরের মধ্যে এতদেশীয় মনুষ্য র্ৃক ্রকা্ঠ 
প্রকাশের হু এই প্রথম হইল” 
.. শম সংখ্যা ( অক্টোবর ১৮৫২) পর্যন্ত কালিদাস মৈ 'জ্রানারুণো- 
রা মহিত সংঙ্লি্ট ছিলেন। এক বৎসর চলিয়া ইহার প্রচার রহিত 
হয়। ১৩ এপ্রিল ১৮৫৪ ভারিথে নাথ গা সম্পাদক রী 
বিটি হ্য। | 


বলা সারি সহিত 8. 
১০৫। চিন কী (আরসোপ্াহিক) ১৫ $ জুন | ্‌ 


ও আষাঢ় ১২৫৯ তারিখে এই অর্ধনদাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত ইয়। 
ইহার সম্পাদক ছিলেন--মনোমোহন বন্ধ, করি ও নাটাকার হিদাবে 
ইনি পরবর্তী কালে গ্রদিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পর-বৎসর বৈশাখ 
মাসে সংবাদ বিভাকরে'র গ্রচার রহিত হয়। 


০ 


১০৬। অংবাদ শশধর। (সাথাহিক ) ৬ জুলাই ১৮৫২। 


পূর্বেই বলিয়াছি, ১২৫৮ দালের মাঘ মাসে শ্রীরামপুর চন্দরোদয় 
যন্রালয় হইতে "জ্ঞানারুণোদয়” নাষে মাসিকপত্র গ্রকাশিত হয়। ইহার 
কয়েক মাস পরেই এই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ১২৫৯ সালের ২৪ আষাঢ় 
হইতে দিংবাদ শশধর' নামে একখানি মাপ্তাহিক পত্রও প্রকাশ কবেন। 
কালিদাস মৈত্র এই সাপ্তাহিক পত্র পরিচালন করিতেন। ১২৫৯ সালেই 
ইহার অস্তিত্ব লোপ পায়। 


১০৭। বিশ্ববিলোচম। (সাপ্তাহিক 1) ইং ১৮৫২ 
১২৫৯ সালে গ্রকাশিত হইয়া & বংসরেই পত্রিকাখানি বিলুধধ হয়। 


রে ইং ১৮৫৩ 
১%৮। ধর্মরাজ। (মাদিক ) ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩। 


ইহার সম্পাদক ছিলেন--তারকনাথ দতত। *্ধ্দরাজ নিত দু 
বিরোধি ৃ্টায়ানগণের গ্রবোধক ধর্মঘটিত প্রস্তাব সকল প্রকটন এবং 
সাহিত্যাদি বিষ্ভালোচনায় নিযুক্ত থাকিবেন।” ধির্শরাজের কঠে 
এই স্লৌকটি শোভা পাইত 87 
 বিয়াঙকতে সভ্যদমাজয়াজ!, সন্থরার্জী নিধিয়াজরাজঃ। 
হি হাতি র্রাজ, গুতপ্রবৃতিপ্রদ ধ্দরাজঃ| 





১০৯। সা (মাক) এরি ১৮৫৩) | 
গ্রকাশকাল-বৈশাখ ১২৬%| পদক হা বন্থ ও 
যোগেন্্রন্র টট্রোপাধায়। 


১১০। $--( মানিক) মে ১৮৫৩। 
£বিষ্াদপর্ণ। প্রকাশ এক যাস পরে একখানি মানিবগত্র প্রকাশিত 
হইয়াছিল, ইহার নাম এখনও জানিতে পাঁরি নাই। 


5557 নুলভ পত্রিকা। (মাদক) জুলাই ১৮৫৩ | 


১২৬০ সালের শ্রাবণ মামে 'রাজরসামৃত'-গ্রণেতা দ্বারকানাথ 
রায়ের সম্পাদকত্বে ইহা প্রকাশিত হয়। গরবর্তা চৈত্র মাসে পত্রিকার 
গ্রথম থণ্ড সমাপ্ত হয়। ইহীরু পর প্রকাশকের মহিত সম্পাদকের 
বিচ্ছদ ঘটে । ইহার ফলে দ্বারকানাথ ১২৬১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 
পত্রিকার ২য় খণ্ড জি, পি. রায় এও কোম্পানির সাহায্যে ইত্ডিয়ান 
ফেয়ার যন্ত্ালয় হইতে পূর্ববৎ প্রকাশ করেন। 

ওদিকে পূর্বগ্রকাশক--কলিকাতা নিউ প্রেস রালবিহারী দের 
সম্পাদকত্বে “থর পত্রিকা” প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহা কিছুদিন 
পরে বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ১৮৬৪ গরষ্টা্ে গুনঃগ্রকাশিত হয়। 


১১২। ছোট জাগুলিয় হিতে মাসিক পতিকা। অক্টোবর 
১৮৫৩। 


. ১২৬* মালের কাতিক মাসে গ্রকাশিত হইয়! অয্পদিন পরে ইহা বন্ধ 

ইইয়া যায়। ১৮৫৪ টের এপ্রিন মাসে ইহা পুনঃপ্রকাশিত 

হইয়াছিল ৃঁ 

১১৩। পাষণ্ড দলন। সাাহক) নব ১৮৫৩। 
 গ্রকাশকাল--অগ্রহায়ণ ১২৬০। | 


বালা সামরিক মাহি ঞ 
না চিকিৎসা রয়াকর। খা) ১৮৫৩। রঃ 
মাদক-হল মেন। 


ইং ১৮৫৪ 


১১৫। রসার্দৰ। (মাদিক) জাযারি ১৮৫৪। 
গ্রকাশকাল-_মাঘ ১২৬০ সম্পাদক--রাধামাধব মিতর। 


১১৬। অংবাদ দিমকর। (লাগ্াহিক ) ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪। 


প্রকাশকাল--১৭ ফাল্না ১২৬*। সম্পাদক--কেদীরনাথ 
বন্দোপাধ্যায় । 


১১৭।  অমাচার দ্ুধাবর্ষণ। ( ( দৈনিক ) জুন ১৮৫৪। 


্ামহনদর সেনের মম্পাদকত্ধে এই ঘিভাষিক (বাংলা ও বদী) 
প্রধানি প্রকাশিত হইত। | 

'সমাচার ুধাবরষণ'গ্রথম হিন্দী দৈনিক সংবাদপত্রও বটে, এ সংবাদ 
হিন্দীভাাভাষীদের জান! না থাকিতে পারে। 


১১৮। মাসিক পত্রিকা । ( মা্িক ) আগস্ট ১৮৫৪ | 


ইহার সম্পাক ছিলেন--প্যারীঠাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার, 
উভয়েই সে-ুগের খ্যাতনামা ব্যক্তি। “এই পত্রিকা সাধারণের 
বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জনে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের 
মচরাচর কথাবার্া হয়, তাহাতে প্রস্তাব সর রচনা হইবেক |" 
"মানিক পত্রিকা” চারি বখসর চলিয়াছিল। ইহার প্রথম বর্ষের 
সম সংখ্যা (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৫) হইতে প্যারীঠাদের “আলালের 
ঘরের ছুলাল' ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হয়।.. 


১৯৫ জর দুর (হািক) ) নবেম্বর ১৮৫৪ |. 
: মামিক গত্তিকা'র বিপক্ষতা করিবার অন্ই ইছথার আবির্ভাব। 


ইং ১৮৫৫ 


১২*। জিদ্ধাস্ত দর্গণ। (মাসিক) মার্চ ১৮৫৫। 
পরিচালক-_যোগেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। 


১২১। বিভ্োোৎসাহিনী পত্রিকা । (মাসিক ) ২০ এপ্রিন ১৮৫৫। 


'বিষ্তোৎসাহিনী পত্রিকা” কালীগ্রসন্ন সিংহ-প্রতিষ্টিত বিষ্যোৎসাহিনী 
সভার মুখপত্র ছিল। লম্পাদক-_কালীগ্রসয় দিংহ। প্রথম সংখ্যার 
গ্রকাশকাল--৮ বৈশাখ ১২৬২) ইহাতে সভ্যতার বিষয়, ও চাঞ্চল্য 
নামে দুইটি প্রবন্ধ আছে। দ্বিতীয় সংখ্যায় আছে-_বাল্যবিবাই, 
 কৌলীন্ত, চাঞ্চল্য, ও বিজাতীয় রাজগণের অধীনে ভারতবর্ষের অবস্থা। 
১২৬৩ সালের জোষ্ট-সংখ্যায় বিধবাবিবাহ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। পত্রিকাখানি বংসরাঁধিক কাল জীবিত ছিল। 


১২২। জ্ঞানবোধিনী। ( সাপ্তাহিক ) মে ১৮৫৫। 
গ্রকাশকান-- জ্যৈষ্ঠ ১২৬২ রঃ 


১২৩। বঙ্গ বার্থাবহ। (পাক্ষিক ) মে ১৮৫৫। 
. গ্রকাশকাল--জ্যোষ্ট ১২৬২। মম্পাক-_হারাণচন্ত্র মুখোপাধ্যায়। 


১২৪। জর্ববার্থ গুণচন্দ্র। (মাদিক ) জুলাই ১৮৫৫) 


ইহা *নীতি ধশ্খ ইতিহাস উপন্যাস প্রভৃতি বিবিধ বিষয় সংস্ 
পুরাণোপপুরাণ ইতিহাদ কাব্য নাটকাদি তথা অন্থান্ত ভাষার রা 
পুস্তক তে টিটি মািকপত্র। রকাশকাদ-_ হাট ১২৬২ নি 


এত আদ্য। রন এ উপর এই ক্লোকটি 
যুদ্িত হইত: 
. ইতিছাসগুরাণানি কাযাধ্যানবধাসতথা | 
ভাদয়্তদ্বাস্তোজমন্তোজ' তাস্করে! যথা। 
দর্ার্থ পূর্ণ র্বমমেত ৩৪ সংখা! অনিয়মিততাবে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকা ১২৬২ ও ১২৬৩ সালে 


প্রকাশিত হইলেও, তৃতীয় বর্ষের পত্রিক! প্রকাশিত হইয়াছিল 
১২৬৬-৬৭ সালে। 


১২৫। বন্নবিষ্ত! প্রকাশিক। পত্রিকা। (মাদিক""') মেপ্টের 


১৮৫৫ | 


প্রকাশকাল--আশ্বিনি ১২৬২।  সম্পাদক-নবীনচন্তর আট্য। 
ইহাতে “নীতিবিষ্যা। শিক্ষা বাণিজা, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের মার 
বিবরণ” স্থান পাইত। “বন্বিষ্ঠা গ্রকাশিকা'র প্রথম চারি খও মাসিক 
আকারে বাহির হইয়াছিল। পঞ্চম খণ্ড গাক্ষিক আকারে এবং 
সর্বশেষে দৈনিক আকারে বাহির হইতে থাকে। দেনিক পত্রের 
শীর্ঘদেশে এই শ্লোকটি মুক্রিত হইত :-- 
... আত্মাত জল্যাখ্যাপুরা রমারম! নবীনচন্া্য হদাঢাদাচ্যতা। 
পত্রী নুপন্রীবহতাদতাং সতাং সা বঙগবিষ্াপ্রকাশিকাশিকা। 


ইং ১৮৫৬ 


১২৬। মর্ম ধুরদ্ধর। (যাগিক) জহি ১৮৫৬। 
| গ্রকাশকাল--মাঘ ১২৬২। 


১২৭। বেহাল! হরিত্ত্তি গ্রদ্ধায়িনী সভার চাস 
মংবাদ পত্রিকা। এপ্রিল ১৮৫৬। 


৫৬. বাজ সামরিক সহিত্য 


১২৮। জ্য জানসঞ্চারিণী প্রিকা। রা 


এই পক্জিকার পরিচালক ছিলেন-নবফ বন্ধ ও প্রীনাথ 
বদ্দোপাধ্যায়। | 


১২৯। এডুকেশন গেজেট ও লাপ্তাহিক বার্তাবহ। (সাধাহিক) 
৪ জুলাই ১৮৫৬। | 


শিক্ষা-বিভাগের দক্ষিণ-বিভাগীয় ইন্‌স্পেক্টর হজসন গ্র্যাট সাহেবের 
গ্রতিপোষকতায় এই সাপ্তাহিক পত্রধানি প্রকাশিত ইয়। রেঃ 
ও)ব্রায়ান শ্মিখ ইহার প্রথম সম্পাদক | পত্রিকাপ্রচারের উদ্দেশ মনবদ্ধে 
১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্ধের শিক্ষা-বিভাগীয় সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ :-- 
11111901906 18 60 80001 (119 790019 10 116 17660101 ০8 
006 000160 1 ৪ 6808167 01769) 17) 177106 80 
06810)7 10 6006, কবি রঙ্গলাল বন্যোপাধ্যায় কিছুদিন “এডুকেশন 
গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহেঃর সহকারী সম্পাদকের--প্রকুতপক্ষে 
সম্পাদকেরই কার্য করিয়াছিলেন। ওব্রায়ান শ্মিথ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাবের 
জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন। তিনি শ্বদেশে গ্রত্যাগমন 
করিলে পরবর্তী মার্চ মাসে তাহার স্থলে প্রেমিডেন্দী কলেজের ইংরেজী- 
সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার নিযুক্ত হন। কিন্ত 
তিনি সম্পা্ঘকীয় আসনে বিবার পূর্বে কানাইলাল পাইন ও ব্দ্ষমোহন 
মল্লিক অল্পদিন পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন । 


প্যারীচরণ সরকারের হস্তে এডুকেশন গেজেটের যথেষ্ট উৎকর্ষ 

সাধিত হইয়াছিল প্রায় আড়াই বৎসর পত্জিক! পরিচালনের পর এমন 
_ একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে শেষ পর্যস্ত ভিনি পাদত্যাগ করিতে বাধ্য 
 হইয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাবের মে মাসে ঈদ্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের 
শ্ামনগর স্টেশনের নিকট একটি রেলওয়ে দুর্ঘটনায় বছ লোক হতাহত 
হয়। রেলওয়ে করত পক্ষ হতাহত লোকের যে সংখ্যা প্রকাশ করেনঃ 
তাহা জনসাধারণের নিকট বিশ্বাসযোগ্য প্রতীয়মান হয় নাই। 


বালা সাময়িক সাহিত্য: ৫৭. 


গবর্ষেদও রেলওয়ের পক্ষের রিপোর্টের, উপর নর করিয়া একটি 
বিবরণ গ্রকাশ করিয়াছিলেন। প্যারীচরণ দাময়িক-পত্ের বিবরপ' 
অবলদ্বন করিয়া এবং নিজে অনুসন্ধান করিয়া ঘটনার একটি বিবরণ, 
গ্রকাশ করেন। সরকারী অর্থে প্রতিপালিত পত্রিকায় এরূপ বিবরণ, 
প্রকাশিত হওয়ায় গবর্েনট গ্যারীচরণের প্রতি বির্জ হইয়াছিলেন। এই 
ব্যাপারে প্যারীচররণ ৩১এ জুলাই পদত্যাগ করেন। 
প্যারীচরণ সরকারের স্থলে ১৮৬৮ খ্রী্টাষের ডিসেম্বর মাসে দেব 
মুখোপাধ্যায় 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক নিযুক্ত হছন। ভূদেববাবুর 
সম্পাদকতে গ্রকাশিত “এডুকেশন গেজেটে'র প্রথম সংখ্যার তারিখ- 
৪ ডিসেম্বর ১৮৬৮। গবর্ষেন্ট ০০০৪০ পত্রিকাধানির সর্বস্বত্ব দান. 
কবেন। 


১৩০। অর্ববতত্ব গ্রকাশিকা। (মাসিক) জুলাই ১৮৫৬। 


“প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্বিগ্া, ভূগোল বিছ্যা ও শিল্প সাহিত্যাদি গ্োোতক 
মাদিক পত্রিকা।* সম্পাদক__কানীগ্রসন্ সিংহ। 


১৩১। অরুূণোদয়। (পাক্ষিক ) আগন্ট ১৮৫৬। 


এই সচিত্র পাক্ষিক পত্রখানি শ্রীরামপুরের তমোহর যন্ত্ালয়ে মুদ্রিত; 
হইত। রেঃ লালবিহারী দে ইহার সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকার, 
শিরোভাগে নি্বলিখিত গ্লোকটি মুক্রিত হইত :-_ 
অগরং অন্মং সমীপে দৃঢ়তয়ং তবিযাথাকাং বিতে যুয়্চ যদি দিনার যতন 
প্রভাতীয় নক্ষতস্যোদয়ঞ্চ যাৰৎ তিথিরএয়ে স্থানে জনন্তং। প্রদীপমিব তথাক্যং 
স্ন্তষের তঠি ভন্্ং করিযাথ। গিতরশ্থ দ্বিতীয়। সর্বসাধারণ পত্রং। ১। ১৯। 
'অরুণোদয়, ১৮৬২ খ্ীষটাব পর্যন্ত চলিয়াছিল বলিয়া জানা ধায়। 


১৩২। অদ্থয়তত্ব প্রদর্নিকা পত্রিকা । (মাসিক) অক্টোবর! 


১৮৫৬ | 
১৮৫৫ ী্টাৰে কলিকাতায় প্রীগ্রীভাগবতী মা প্রতি্িত হয়। 
এই সভার মুখপত্র ১২৬৩ মালের কার্তিক মাসে শ্রীারকানাথ হোড় 


৫৮. বাংল সাময়িক সাহিত্য 


ও মহন: সরকারের সম্পাদকতে 'অঘযতত্গ্রাপিকা গত্িকা! প্রচারিত 
হয়। পঞ্চম সংখ্যা হইতে রঘুনাথ বোাস্তবাগীশ ইহার সম্পাদক হুন। 
পন্ধিকাখানি নিদিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হইত না। রি 


১৬৩। অজিলপুর পত্রিক!। (মাসিক?) ডিদে্বর ১৮৫৬). 

২৫ ডিসেম্বর ১৮৫৬ ভারিখের 'সম্বাদ ভান্বরে প্রকাশ :-- 
প্কলিকাতার দক্ষিণ মজিলপুর গ্রামে মজিল্লপুর পত্রিকা নামে এক 
পত্রিকা গ্রকাশ পাইয়াছে।” 


১৩৪। উত্তরপাড়া পাক্ষিক পত্রিক|। ডিসেম্বর ১৮৫৬। 


ইহার সম্পাদক ছিলেন উত্তরপাড়া-নিবাসী বিজযুক্জ মুখোপাধ্যায় । 
'পত্রিকার কঠে নিয্বোদ্ধত শ্লৌকটি শোভ। পাইত :-_- 
মংপক্ষ পক্ষপাতের়ং পাক্ষিকী নাম গত্রিকা। 
রাজতে রাজহংসীব মানমাভোজলাদিনী। 


ইং ১৮৫৭ 


১৩৫। হিন্দুরত্বকমলাকর। (সাপ্তাহিক ) ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। 


“নন্বাদ ভাস্কর ও “দগ্ধাদ রসরাজ পত্রের পরিচালক পত্তিত 
গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ এই সাপ্তাহিক পঞ্রের সম্পাদক । তিনি “বাদ 
রসরা্জ' পঞ্জের প্রকাশ রহিত করিয়া 'হিন্ুরপ্ুকমলাকর" প্রকাশ করেন। 
৯ মার্চ ১৮৫৭ ভারিখের 'নমাচার চন্্রিকা'য় প্রকাশ :--"গৌরীশঙ্কর 
উট্টাচার্য..১৪ ফাল্ন [ ১২৬৩) দিবসে 'রসরাজ' পরিবর্তে 'হিনুরত্ব- 
কমলাকর*নামক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন," 1” “হিন্ুধর্মপক্ষের পক্ষ 
রক্ষার অন স্বরূপ এই সাধ্তাহিক পত্র গ্রচারিত হয়। 


3০৬ বিজ্ঞানমিহিরোদয়। (যাদিক...) এপ্রিল ১৮৭ 


বৈধাধ ১২৬৪ তারিখে শ্রীরামপুর ইইতে এই মাসিকপত্রধানি 
৫ হ়্। ইহার সম্পাদক ছিবেন--্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি 


্ 


ধবজানমিহিবোদ : পত্রের হি দিয়েন জোক শোভা 
পাত; রর 
পুরে প্রতিক্ষণ খলু হরি নিজৈরশ্িভিভিদন্‌ তাং | 
. ছুষ্কৃতিয়ামর্ান্‌ সমুষ্ষীগয়ন। 
নারায়ণ র্বশৈনশিখরা দন কজাধসতোযান সঘিজঞান বিলোচনোহি 
মিহির: ভ্ীমারভঃ ক্রামতি | 
পবজ্ঞানমিহিরোদয়” দ্বিতীয় রর (১ বৈশাখ ১২৬৫) হইতে পাক্ষিক 
'আকার ধারণ করে। | | 


১৩৭। অর্ববার্থ প্রকাশিক।। ( মানিক ) এপ্রিল ১৮৫৭। 
গ্রকাশকাল-- বৈশাখ ১৭৭৯ শক। সম্পাদক__কানাইলাল পাইন। 


১৩৮। লোক লোচন চন্দ্রিক। (মাঁদিক) জুন ১৮৫৭। 
প্রকাশকাল-আধাঢ় ১২৬৪। সম্পাদক- তোলানাথ মুখোপাধ্যায়। 


মুদ্রীযন্তরবিষয়ক আইন 


দীর্ঘকাল পরে সিপাহী-বিদ্বোইকালে মুদবাযস্ত্ের স্বাধীনতা পুনরায় 
লোপ পাইয়াছিল। ১৩ জুন ১৮৫৭ তারিখে লর্ড ক্যানিং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাবের 
১৫ আইন জারি করেন: "রাজান্গুমতিবিরহে কোন মুদ্রার স্থাপন 
করিলে অথবা৷ রাজাভিমত বিরুদ্ধে সংবাদ পত্রে বা পুস্তক বিশেষে 
অভিপ্রায় বিকাশ করিলে ৫০০* টাকা দণ্ড ও ঢুই বৎসরের অনধিক 
কারাবাদ করিতে হইবেক।” এই আইনের ফরে অস্তত দুইখানি 
পত্রিকার অপমৃত্যু হয়-_রঙঈপুরের 'র্গগুর বার্ভাবহ' ও কাশীগ্রমাদ ঘোষ- 
সম্পাদিত 2810 17661110800. 


ইং ১৮৫৮ 
রা স্থবৌধিনী। (পাক্ষিক) ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৮। 


১ মাত ১২৬৪ তারিখে রামচন্ত্র দিচ্ছিতের মপাদক্ডায চে 
| নর ইহা রি হ্‌য়। 


৬ ও  বাজা সামাযক দাহ্য 
চনা-রতাবলি। (দিক) াহযারি ১৮৫৮) | 


 প্রকাশকান--মাধ ১২৬৪। সম্পাদ্ক-_প্রাণনাধ দত ও আরও 
কয়েক জন যুবক। 


১৪১। বিচারক। (দাগাহিক) জানুয়ারি ১৮৫৮। 


ইহার গ্রথম তিন সংখা হম্গত হইবার পর ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ 
তারিখে দিংবাদ প্রভাকর+ লিখিয়াছিলেন :--“বিচারক তত্ব বিচারে 
গ্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ অনুষ্ঠানটি অতি সানুষ্ঠান বটে।” “বিচারক” 
“আযাডিননের 80906860:এর ধরণে গঠিত হইয়াছিল । একটি সনর্ডে 
সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত।* গাঁচ-ছয় সংখ্যা বাহির হইবার পর ইহ 
বন্ধ হইয়া যায়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ইহার সম্পাণক ছিলেন। 


১৪২। কলিকাতা বার্ভাবহ। (অর্ধসাপ্তাহিক) ১৮ জানুয়ারি 
৯৮৫৮ । 


১২৬৪ সালের ৬ই মাঘ ইহ গ্রথম গ্রকাশিত হয়। ইহা! গ্রতি মোম 
ও শুক্রবার বাহির হইত ।' “কিং চান্্রী বিশদগ্রভা কিমথবা প্রভাকরী 
চাতুরী ইত্যাদি মর্মে প্রেমচন্দর তর্কবাগীশ-রচিত একটি কবিতা পত্রিকার 
শিরোভাগে শো! পাইত। 


১৪৩ | হিতৈষিণী পত্রিকা। (মাসিক) মে ১৮৮। 

কলিকাতা ছাড়কাটা দেনস্থ হিতৈষিলী সভার মুধগন্জ। প্রকাশকাল 
স্পবৈশাধ ১২৬৫। ব্রান্থধর্ম ও নীতিবিষয়ক আলোচনাই ইহাতে থা 
পাইত। 
১৪৪। চমুকারমোহন। (বিসাগ্তাহিক ) আগন্ট ১৮৫৮। 


এই মংবাদপত্রধানি ইংরেজী ও বাংলায় গ্রতি সপ্তাহে তিন বার-_ 
মোম, বৃহস্পতি ও শনিবারে প্রকাশিত হইত। প্রকাশকান--প্রাবণ 


১২৬৫। সম্পাদক --প্রিয়ঘদ' উপন্যাস-গ্রণেতা কেদারনাথ দত্ত । 





১৪৩। 


বালা সাময়িক সাহিত্য... ৬১. 
১৪৫1 কলিকাতা গত্রিকা। (মানিক ) অক্টোবর ১৮৫৮। 
গ্রকাশকাল--কাতিক ১৯১৫ সংবৎ। সম্পাদক--মধুরানাথ দত্ব। 


১৪৬। লোমপ্রকাশ। (সাথাহিক ) ১৫ নবেদবর ১৮৫৮। 


১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫ তারিখে এই সাগ্াহিক পত্রধানি প্রথমে 
কলিকাত। হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন--দ্বারকানাথ | 
বিদ্টাড়ষণ। ইহার কষ্ঠে এই শ্লৌকটি থাকিত :-_ | 

পরবর্ততাং প্রকৃতিহিতায় পাধিবঃ সরস্বতী শ্রাতিমহতী ন হীয়তাং। 

“সোমগ্রকাশ' প্রকাশের পরিকল্পনাটি বিষ্ভামাগর মহাশয়ের | 
রাজনৈতিক বিষয়ের রীতিমত আলোচনা প্ররূতপক্ষে 'মোমপ্রকাশেই 
প্রথম শুরু হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় “পরামর্শাদি দ্বারা দোমগ্রকাশ 
সম্পাদন বিষয়ে বিষ্যাভূষণ মহাশয়ের বিশেষ সহায়ত] করতেন । 

মাতল! রেল খোলা হইলে 'সোমগ্রকাশ, ১৮৬২ থ্ীষ্টাষের এগ্রিন 
মাস হইতে চাংড়িপোতা | বিণ মহাশয়ের বাটী হইতে প্রকাশিত 
হইত। 

১৮৬৫ খ্ীষ্টানের ২রা জানুয়ারি হইতে কর্মবাহুল্যের জন্য ্বারকানাথ 
কিছু দিনের জন্য সম্পাদকীয় আমন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 
মোহনলাল বিষ্তাবাগীশ 'মোমগ্রকাশে'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। 

১৮৭৪ খ্ীষ্টাব্ের গোড়ায় ্বাস্থালাভের উদ্দেশ্টে বিদ্যাভৃষণ মহাশয় 
কাশী গমন করিলে তাহার ভাগিনেয় শিবনীথ শাস্ত্রী কয়েক মাপ 
“সোমগ্রকাশ, সম্পাদন করেন। বিষ্তাভূষণ মহাশয় পরবর্তী ২৭এ 
সুলাই হইতে পুনরায় সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। 

১৮৭৮ শীষে ভার্নাকিউলার প্রেম আ্যাক্ট জারি হইলে "রাজকোপে 
পড়িয়। মোমগ্রকাশের এক বর্ষ আমু ক্ষয় হইয়া” যায় । পরে ১৯ এপ্রিল 
১৮৮৭ হইতে "২৩শ ভাগ ১ম সংখ্যা 'সোমগ্রকাশ। "নব কলেবর ধারধ 
করিয়া'"“কলিকাতা মৃজাগুর দপ্তরিপাড়! বর্ম যন্ে মুরিত হইয়া প্রতি 
সোমবার প্রকাশিতঃ হয়। | প্র 

২২ আগস্ট ১০৬ তারিখে বিশ্ব মহাশয়ের মৃতু হয 


আ.. বলা পরি সহি 
হ্ ১৮৫৯ 


| 2৭ পুর্দিমা। (মাফিক) ১২ ফেরারি ১৮৫৪) 

 ইছা প্রতি পূরদিমায় প্রকাশিত হইত। ইহার প্রথম সংখ্যার 
প্রকাশকাল-_"সন ১২৬৫ সাল। ৬ ফাত্তন মাধী পুিঘা। কৰি 
বিহারীলাল চক্রবর্তী 'পৃণিমা'র সম্পাদক ছিলেন। আচার্য কষ্কমল 
ভট্টাচার্য ইহার নিয়মিত লেখক ছিলেন। 


১৪৮। হিতবিলাসিনী পত্রিকা । (মামিক1) এপ্রিল ১৮৫৯। 

১৮৫৮ খ্রষ্টাববের শেষাশেষি দিমুলিয়া হরি ঘোষের স্ীটে 
“হিতবিলাসিনী সভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত ইয়। এই মভ। ডি 
“ছিতবিলাসিনী পত্রিকা' বাহির হইত। 


১৪৯ | ভারতবর্ষায় সভা। মাসিক বিজ্ঞাপনী। মে (1) ১৮৫৯। 


এই মাসিবপত্রখানি ব্রিটিশ ইওিয়ান ঠগী মুখপত্জ 
ছিল। ৃ 
১৫০। মৌদীমিনী। (অর্ধুসাধাহিক ) ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯। 
ইহা প্রতি মঙ্গল ও শনিবার প্রকাশিত হইত। শ্বামাচরণ সান্যাল 
ও বিপিনবিহ্ারী দরকার ইহার সম্পাদক ছিলেন। “সৌদামিনী পত্রিকা 
মংস্থাপিতা করণের প্রধান উদ্দেশ্য এই, থে ইহাতে রাজনীতি, সমাচার, 
আত্মতত্ নীতিমাল! বিশেষত; কবিতাই বিস্তর গ্রকাশিত হইবেক ৯ 


১৫১। সংবাদ দ্বিজরাজ। (সাঞ্াহিক ) ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯। 
বাদ ঘিজরাজ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন--গৌসাইদান গপ্। 


এই সাথাহিক পত্রধানির কঠদেশে নিষ্নলিখিত ফ্লোকটি শোভা 


পাইত :- 
নাস্তং াত্যকণোদয়ে ন্চ কি ধতে খাস্াসবরায়োষ্লাসং কুমূফাকবন্ত 


_কুক্ুতে বারি ূ 


বালা সক নাতি ঞ্ঞ 
৮ মনি মহা ভাবান সাবান বরা এব: | 
নিতরামব্যাজমু্াজতে |. 

বাদ যন গ্রে অভাব পূরণার্থ ই 'সংবাদ ছি পত্রের . 


আবির্ভীব। "সংবাদ গ্রভাকর পত্রের অন্তর্গত যে ্রকার মাধুরঞন পত্র, 
ছিল এই দিরাজ পত্রও সেই প্রকার রহইবেক | 


ইং ১৮৬০৩ 
১৫২। মঙ্গল উষা। ( মাসিক?) ইং ১৮৬০। 


কবি স্থরেন্তরনাথ মজুমদারের মংক্ষিপ্ জীবনীতে যোগেন্ত্রমাথ সরকার 
লিখিয়াছেন :--"১২৬৬ সালের" শেষভাগে একখানি মাময়িক পত্রিকা! 
প্রচারিত হয়, কবি তাহার "মঙ্গল উষা। " নাম ও গ্রচার-কাল নির্দেশ 
করিয়া দিয়া লেখক হয়েন |? 


১৫৩। লত্যগ্রদীপ। (মাসিক ) জানুয়ারি ১৮৬০। 


শিশুপাঠয মাসিক পত্র। | প্রকাশক--টন ভার্নাকিউলার এডুকেশন 
সোসাইটির বঙ্গীয় শাখা। 'সত্যগ্রদীগ, ১৮৬ শ্রষ্টাবের শেষ পর্যন্ত 
চলিয়াছিল। | | 


১৫৪। রজপুর দিকৃপ্রকাশ। (সাগাহিক) এপ্রিন ১৮৬০ | 
এই মাাহিক প্রধানি গ্রকাশিত হইলে, ১৮ মে ১৮৬৪ তারিখে 
'মংবাদ গ্রভাকর* লিখিয়াছিলেন :-- | 


জিলা র্গপুর কাকিনীয়া ভূগোলক বাটার দার যত বাবুশভুচন্্র 
রায়চৌধুরীর সাহাঘ্যে ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাস অবধি দিকৃপ্রকাণ নাষে 
একখানি সাগডাহিক সমাচার পর প্রচার হইতে আয় হইয়াছে! 


ফ্যাল গাদা মহান ট। 





. খা. ৫ | 


রর সা আনিকা (মাসিক) রি ১৮৬০। | 
 ম্পাক_বনাইটা সেন। 


১৫৩। কবিরারুদাবলী। ( (মাদিক) মে ১৮৬০। 


১৭৮২ শকের জো মাসে ইরিশন্ত্র মিত্র ঢাকা বাঙ্গলাযস্ হইতে এই 
মাপিক পত্রিকাখানি, প্রকাশ করেন। “বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষসাধন 
ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা গ্রচার ছারা জনমগ্ডলীর কল্যাণ বর্ধনই এতৎপত্রিক 
প্রচারের উন্মেস্ত*। 'িবিতাকুস্থমাবনী'র কণ্ঠদেশে এই গ্লোকটি 
_ থাকিত :-- 

সন্ভোষয়তু সর্বেষাং সতাং চিত্রমধূত্রতান্‌। 

নানারদদমাকীর্ঘ কবিতাকুনুমাবলী ॥ 
'কবিতাকুন্থুমাবলী'র দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় 
ভাগ ১ম সংখ্যার গ্রকাশকাল--“২ ভাত্্র বুধবার ১৭৮৩ শক।” 


১৫৭। মনোরঞ্জিকা। (মাসিক ) জুন ১৮৬০। 
টাকা হইতে প্রকাশিত ইহা দ্বিতীয় সাময়িক পত্র। ২ জুলাই ১৮৬০ 
(ভারিখে “সোমগ্রকাশ? লিখিয়াছিলেন :-- 


মনোরদ্ধিক!।--বর্তমান আযাঢ় [ ১২৬৭ ] মাস অবধি ঢাকা বাঙলা ন্ত্ালয় 
হইতে মনোরঞ্জিকা নামে একথানি মাসিক পৰ্রিকা প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। 
ইহাতে মুদ্রা, আধুনিক যুবকসপ্্রদায় ও তাড়িত বার্ভাবহ এই তিনটি বিষয় 
লিখিত দুষ্ট হইল। সম্পাদকের! উম বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।"" 
কৰি রৃষচন্র মজুমার ইহার একজন সম্পাদক ছিলেন বদিয়া 
জানা যায়। 00000) 


১৫৮। মনোহর। | ( ফিক) ভূন; ১৮৬০ 
_ সম্পাদকস্পউমেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। 


১৫৯। নবব্যবহার মংহিভা। (মামিব* ) আগ ১৮৬। 
ঢাকা সার আমীন আদালতের উকিল রাচন্ত্র ভৌমিক “নানাবিধ 


'আইন ও সরকুলর অর্ডর" স্লিভ এই মাসিকপত্রধানি প্রকাশ করেন। 
১৬*। রাজপুর পত্রিকা। (মাদিক1) সেপ্টেম্বর ১৮৬০। 


১৬১। বিজ্ঞান কৌমুদী। (মাদিক) সেপটেঘর ১৮৬,। 


জগমোহন তর্কালঙ্কার ইহার সম্পাদক ছিলেন। “বিজ্ঞান শান্তর 
'আলোচনাই এতংপত্ত গ্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্।' 


১৬২। ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী। (মাসিক ) ইং ১৮৬০। 


ইছা ত্রিপুরা! জ্ানপ্রমারিণী ভা হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার 
সম্পাদক ছিলেন--কলামচন্ত্র মরকার। 


১৬৩। সংস্কার সংশোধিনী | ( মাসিক ) ইং ১৮৬০ | 


বিক্রমপুরান্তর্গত কুকুটায়াস্থ জানগিহির বিকাশিনী মতা হইতে এই 
মাসিকপন্রখানি গ্রকাশিত হইত। ইছার সম্পাদক ছিলেনস্কুকুটীয়া 
অধা-বঙ্গবিষ্ঠালয়ের শিক্ষক জগর্লাথ সরকার । 


পারিস 


ইং ১৮৬১ 


১৬৪। ঢাকা প্রকাশ । (সাথাহিক ) ৭ মার্চ ১৮৬১। 


ইহাই ঢাকা হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্র। প্রথম 
সংখ্যার প্রকাশকাল--২৫ ফাস্তন ১২৬৭। প্রথমাবধি ৪র্থ বমর ২২ 
খা পর্যস্ত 'ঢাকাপ্রকাশে কবি রৃষ্ণচনত মজুযুদায়ের নাম “গ্রকাশক*- 
বূগে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই পত্রিকা সম্পাদন করিতেন) : 
তাহার অনেক রচনা এই পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। গোবিদাপ্রসাদ 
ববাও অনেক দিন 'ঢাকাপ্রকাশ, মন্পান করিয়াছিলেম। 


€ 


৬ . বালা সাময়িক সাহত্য 


১৬) (বধ হিভার্িনী।, নাক?) যে ১০। | 
সম্পাদক-_শিবকৃফণ দত । 


১৬৬। ভারতবর্ধীয় সন্ধাদ পত্র। (পাক্ষিক ) মে ১৮৬১। 


ইহাতে রাজনীতি স্রান্ত বিষয় স্থান পাইত। াবলীর 
রমানুবাদক তারকচন্তরচড়ামণি ইহ স্পাদন করিতেন । ০ 


১৬৭। পরিদর্শক। ( দৈনিক ) জুলাই ১৮৬১। 


এই দৈনিক পত্রধানি জগম্মোইন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন 
গোস্বামীর সম্পাদকত্বে প্রথমে প্রকাশিত হয়। 

১৪ নবেদ্বর ১৮৬২ তারিখ হইতে কালীগ্রসন্ন সিংহ এই পত্রিকার 
সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন; সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার কলেবরও বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। প্রধানত; গ্রাহকগণের অনাদদর-জন্য কয়েক মাস যাইতে 
না যাইতেই কালীগ্রসন্ন “পরিদর্শক, গ্রচার বন্ধ করিয়া দেন। 


১৬৮। স্তুধীকর। (সাধ্তাহিক ) ইং ১৮৬১। 


এই সমাচারপত্রধানি খুব সম্ভব ১৮৬১ খ্ীষ্টাবের সেগেম্বর মাসের 
অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত হয়। ইহার 5555 


তর্কভূষণ। 
১৬৯। যেমন কর্ম তেমনি ফল। (সাপ্তাহিক?) রি ১৮৬১। 


বিসরাজে'র সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উদ্দেশ্তে 'যেমন কর্ম 
তেমনি ফল” নামে একখানি সাময়িক-পত্র--খুব সম্ভব সাধাহিক--১৮৬১ 
রষ্টাবের শেষাশেষি প্রকাশিত হয়। 


১৭। ভ্রীচৈতগ্যকীর্ভিকৌমুদী পত্রিকা! । ইং ১৮৬১। 


ইহা কলুটোলার শ্রীচেতন্থসভার মুখপত্র। “উপদেশক* বৈধণবচরণ 
. দাম পণ্ডিত বাবাজি এই পত্রিকার শেষাংশে লিখিতেছেন :- 


বালা লাময়ক সাহত্য.:.. ৬৭ 


বোর রং ঠৈতত্তচরিত যায করণাশয় প্রথমত মংক্ষেপ চা ছি 
করিলাম'"" 


১৭১-৭২। গা্প্রমূন। গন্ভমাসিক। ইং ১৮৬১) 


কেদারনাথ মজুমদার পূর্ববঙ্গের এই দুইখানি সাময়িক-পত্রের উল্লেখ 
করিয়াছেন। এ দুইখানি মাপিকপত্র ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়া 
থাকিবে। 


ইং ১৮৬২ 


১৭৩। শিল্প কল্প লতিকা। (যাদিক) জানুয়ারি ১৮৬২। 


ইহা ব্যবহারিক বিজ্ঞান সন্বন্ধীয় একটি মাসিক পত্রিকা। ১২৬৮ 
বঙ্গাষের পৌষ মাপে ইহার প্রথম সংখা প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু 
উমাচরণ দের সাহায্যে” অভয়ানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকা সম্পাদন 
করিতেন। পত্রিকা-গ্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ 
লিখিত হয় :--“ইহাতে আমাদিগের অশন, আচ্ছাদন, নিকেতন ও 
ভরমণানকুন্ন ভ্রবোর উৎপাদনে আবশ্তক যন্ত্র ও কৌশল। এবং স্বধ ও 
চমৎকারিতা লাধন বহুবিধ সামগ্রী প্রত্থত করণের প্রথা, এবং 
তৎসম্পকায় অন্তান্ত গ্রকরণ, ইংরাজি ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ 
পুস্তক হইতে সম্ধলন করিয়া, এবং দেশীয় কারখানায় যে রূপে বর্দনির্ব্বাহ 
হইয়া থাকে তাহা সংগ্রহ করিয়] লেখ! যাইবে” 

'শিল্প কয় লতিকা'র গ্রথম চারি সংখ্যা আমরা দেখিয়াছি । ১২৬৯ 
রর ইহার কোন সংখ্যা ্রকাশিত ইইয়াছিল কি না, জানিতে পারি 
নাই। 


১৭৪ বিশ্বমনোরঞম | (সাপ্তাহিক) যা ১৮৬২। 


১২৬৮ সালের মাঘ মাস হইতে 'বিশ্বমনোরঞল। নামে একখানি 


সাপ্তাহিক পত্র মুখিদাবাদের অন্তর্গত আজিমগঞ্জে ধনসিন্ধু ব্তরায়ে মুন্রিত 
হইয়। প্রকাশিত হয়। ইহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন--নবকিশোর পেন। " . 


৬৮... বাংলা সাময়িক সাহিত্য 


:১৭৫। অজলোদয়। (সাগ্াহিক ) এপ্রিল ১৮৬২। 

“মঙ্গলোদয়' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিক] ১২৬৯ সালের বৈশাখ 
মাসে প্রকাশিত হয়। প্রতি মঙ্গলবারে ইহার উদয় হইত। কলিকাতা 
বছবাজারের ভূম্যধিকারী ব্রজগোপাল ও নন্দমগোপাল মতিলাল ইহার 
প্রকাশক ছিলেন। পত্রিকার শিরোভাগে নিম্োদ্ধৃত কবিতাটি স্থান 
পাইত :-_ 0 

বার্থঘাতিনবয়! প্রমোদয়ন্‌ দর্শয়ন নব নব মহোৎসবং। 
অঞ্জনা প্রকটিতার্থনঞচয়; সমনখাং ভবতু মঙ্গলোদয়; । 


১৭৬। শুভকরী পত্তিকাঁ। (মাসিক) ১২ মে ১৮৬২। 


১৭৮১ শকাঝার ১৯এ চৈন্ত্র বালীগ্রামে শুভকবী নামে একটি সভা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। “নুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা বা সুমিষ্ট বক্তৃতা করা শুভকরীর 
উদ্দেন্ট নহে--যতদৃর সাধ্য দীনজনের হিতসাধন। ব্যাধিপ্রন্ত অকর্মণা 
নিরুপায় ব্যক্তি ও অনাথা বিধবাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান) ও 
দরিপ্র বালকদিগের অধায়নার্থ আনুকৃলা বিধান ইত্যাদি শুভকর কার্য্ের 
অনুষ্ঠান করাই শ্ুতকরীর মুখ্য অভিগ্রায়।” ইহার ছুই বৎসর পরে 
এই মভাকর্ভক 'গুভকরী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ৩* বৈশাখ 
১২৬৯ তারিখে প্রকাশিত হয়। 

“গুভকরী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন--উত্তরপাড়া গবর্মেপ্ট 
পাঠশালার প্রধান শিক্ষক রামসদয় ভট্টাচার্য । প্রতি সংখা মাসের শেষ 
তারিখে গ্রকাশিত হইত। ইহার দ্বিতীয় সংখ্যায় পত্রিক] প্রচারের 
উদ্দেশ্ট সমন্ধে এইরূপ লিখিত হয় :--গুতকরী নায়ী একখানি মানিক 
পত্রিকা গ্রকাশিত হউক এবং উহার মৃল্য স্বরূপ যে কিছু অর্থ সংগৃহীত 
হইবে, সভার উদ্দেশ্য সাধনেই তাহা ব্যগ়িত হউক 1. পত্রিকা প্রচার 
করণের পুর্ব আমর! এক প্রকার প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিলাম যে আমাদিগের 
পত্রিকাখানি সংবাদপত্র হইবে না) উহা কেধল ইতিহাস, বিজ্ঞান ও 
সাহিতোো পূর্ণ থাকিবে । তদস্ুসারে বৈশাখ মাসের পত্রিকায় কোন 
প্রকার সংবাদ লিখিত হয় নাই। কিন্তু অতঃপর...আগামী মান হইতে 


বালা সাময়িক সাহিত্য ৬৯ 
প্রধানং কতকগুলি সংবাদ আমাদের পত্রিকার এক গৃষ্ঠ অধিকার 
করিয়! লইবে। | | 

তিন বতমর চলিবার পর 'গুভকরী পত্রিকণ' বন্ধ ইইয়] ঘায়। 


১৭৭। চিত্বরঞ্জিকা। (মাসিক ) ১৪ মে ১৮৬২। 


'চিত্তরঞ্জিকা ঢাকার আর একখানি মাসিক পত্রিকা । ইহার প্রথম 
ংখ্যার গ্রকাশকাল--১ জষ্ঠ ১২৬৯। ঢাকা কলেজের তৎকালীন: 
ছাত্র সারদাকান্ত সেন ইহার গ্রকাশক। অনেকে বলেন, হরিশন্ 
মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন। সম্ভবতঃ 'কবিতাকুহ্থমাবলী, বন্ধ হইয়া 
গেলে হরিশ্ন্ত্র মিত্র ইহার গরচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। “চিত্বরপ্জিকা'র 
গ্রথম সংখ্যায় গ্রকাশ :--“নৃতন কবিতা প্রকাশ করাই আমাদের 
মুখ্য উদ্দেশ 1***ব্বিধ ভাষা হইতে মন্তাবপূর্ণ কবিতা কলাপের 
অনুবাদ অথবা তাহাদের সারমর্্মও প্রকাশিত হইবে ।""'গগ্ঘ রচনায় এবং 
অন্বাদেও ক্ষান্ত থাকিব না।% 


১৭৮। অমাবন্যা। (মাসিক ) জুন ১৮৬২। 
প্রকাশকাল--আযাঢ় ১২৬৯। 


১৭৯। বঙ্গোজ্বল। (মাধাহিক ) জুন ১৮৬২। 
১৮। ঢাকাবার্। প্রকাশিকা। (সাপ্তাহিক ) জুন ১৮৬২। 


ঢাকা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক--বাঁমচন্ত্র ভৌমিক। আমু. 
এক বংসর। 


১৮১। অবকাশরঞ্জিকা। (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬২। 

হরিশ্ন্তর মিত্রের সম্পাদকত্বে 'অবকাশরঞ্িকা? ঢাকা হইতে প্রকাশিত 
হইত। “নানা রসাত্মক পদ্ময় কাবা, বিবিধ বিষয়িণী কবিতামালা, 
তথা দেশীয় কুপ্রথার উচ্ছেদক নাটক, প্রহসন প্রভৃতি প্রচার বারা 
পাঠকগণের অবকাশকাল রঞন করাই অবকাশরঞ্রিকার এক মা 
উদ্দে্ঠু 


৩ ইং ১৮৬৩ 


১৮২। অস্গ্রবাহিণী। (পাক্ষিক) জাহুয়ারি ১৮৬৩। 


এই পাক্ষিক পত্রখানি যশোহর হইতে গ্রকাশিত হইত | ইহাতে 
- *বিজ্ঞানাদি ঘটিত বিবিধ বিষয় লিখিত* হইত। “অমৃতগ্রবাহিণী'র 
সম্পাদক ছিলেন--হ্বনামধন্য শিশিরকুমার ঘোষের অগ্রজ--বসস্তকুমার 
ঘোষ। 


১৮৩। সংবাদ ভারতবন্ধু। (সাগ্াহিক ) জানুয়ারি ১৮৬৩। 


গ্রকাশকাল--মাঘ ১২৬৯। ইহা বিশ্বমনোরঞ্জন যন্ত্রে মুশিদাবাদে 
মুদ্রিত হইত। পত্রিকাথানি প্রধানত; আদালত সংক্রান্ত কথাতেই পূর্ণ 
থাকিত। 


১৮৪ । আয়ুর্বেদ পত্রিকা । (সা্চাহিক ) জানুয়ারি ১৮৬৩। | 


হাবড়ার সিবিল সার্জন ডাঃ রবার্ট বার্ডের সাহাধ্যে এই পত্রিকা 
প্রচারিত হইত। সম্পাদক--বংশবাটী-নিবাসী দ্বারকানাথ দাঁম। 


১৮৫। বুহতা"্সন্দর্ভ। (মাসিক ) ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩। 


কলিকাতা-স্কুলবুক নৌপাইটি ও ভার্নাকিউলার লিটারেচার 
সোসাইটির আমুকৃল্যে 'বহস্ত-নন্দর্' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র 
১৯১৯ সংবতের মাঘ মাসে প্রকাশিত, হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র। “পূর্বের “বিবিধার্থ-সঙ্ধহ' নামক মাসিক পত্র যে 
উদ্দেশে বহুল পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্রন করিত ইহাও মেই অভিপ্রায় 
গ্রতিঠিত এবং তাহারই পদাস্ান্ুমরণার্থে সঙ্কলিত। ইহার ৬ষঠ পর্ব 
৬ সংখ্যা (৬৬ খণ্ড) পর্বস্ত অতীব কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন কৰিয়! 
রাজেনদ্ুলালল “অবকাশাভাবপ্রযুদ্ত+ অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর 
গ্রাণনাথ দত 'রহন্ত-মন্দর্' পত্রের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তিনি 
১২৭৮ মালে ছুই সংখ্যা! (৬৭-৬৮ খণ্ড) এবং ১২৭৯ সালে দশ সংখ্যা 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য ৭১ 


(৬২-৭৮ খণড) প্রকাশ করিয়া সপ্তম পর্ব শেষ করেন। ১২৯ সালের 
বৈশাথ মাসে 'রহন্-সনর্ভ। “নবপর্কাবলী” বাহির হয়? ইহা এক বৎসর 
চলিয়াছিল। সপ | 


১৮৬ | গ্রামবার্তাপ্রকাণিকা 1 ( মামিক'*' ) এপ্রিল ১৮৬৩। 


১২৭* সান্পের বৈশাখ মাসে কুমারখালি বাংলা পাঠশালার পণ্ডিত 
হরিনাথ মন্তুমদার ( কাঙ্গাল হরিনাথ ) এই পত্রিকাথানি গ্রকাশ করেন। 
তিনি তাহার অগ্রকাশিত ডায়েরিতে লিখিয়াছেন :--গ্রামবার্তা- 
গ্রকাশিকা সংবাদপত্রিকার দ্বারা গ্রামের অত্যাচার নিবারিত ও নানা 
গ্রকারে গ্রামবাসীদিগের উপকার মাধিত হইবে এবং ততন্গে মাতা 
বঙ্গভাষাও সেবিতা হইবেন, ইত্যাদি নান! প্রকার আশা করিয়া". 
গ্রামবার্থপ্রকাশিকার কার্য আরম্ভ করিলাম” প্িকার কণ্ঠে 
নিম্নলিখিত ক্লোকটি শোভা পাইত, গ্লোকটি গিরিশচন্দ্র বিষ্ভারতের 
বচিত :-_ 

গুণালোকগ্রদা দোষপ্রদোধধ্াস্ত-চন্ত্রিক। 
রাজতে পত্রিকা নবম গ্রামবার্তী প্রকাশিকা | 


১২৭৪ (?) সালের বৈশাখ মাস হইতে 'গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা+র একটি 
পাক্ষিক সংস্বরণও প্রকাশিত ইয়। ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে 
পাক্ষিক পত্র নাধধাহিকে পরিণত হয়। 

নান! কারণে এই পত্রিকাখানি নিদিষ্ট নময়ে প্রকাশিত হইতে পারে 
নাই। মাসিক 'গ্রামবার্তা'র উনবিংশ বংসর পূর্ণ হয় ১২৮৮ মালের 
চৈত্র মাসে। ১২৮৯ সালের বৈশাখ হইতে উহা প্রচার বন্ধ হইয়া 
সবায়। 

সাগ্চাহিক 'গ্রামবার্া'র গ্রচার প্রথম বন্ধ হয় ১২৮৬ লালে। জলধর 
'মেন, গ্ররচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের পরিচালনে ১২৮৯ 
সালের বৈশাখ মান হইতে লাগ্াহিক 'গ্রামবার্তা পুনরায় প্রকাশিত 
হয়। এই সাপ্তাহিক সংস্করণ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় ১২৯১ সালের 
'আঙ্বিন মাসে। টা, | 


১৮৭1 আবোধণবন্ধু। (মাসিক) এপ্রিল ১৮৬৩। 


 যোগেম্্নাথ ঘোষ এই মাসিকগত্রধানি চোরবাগান গুল বুক যন্ 
হইতে প্রক্কাশ করেন। কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর ইহার 
প্রচার বন্ধ থাকে। 


১৮৬৭ থরীষ্ঠান্ের ফেব্রুয়ারি মাস ইইতে 'অবোধ-বন্ধু' পুনঃপ্রকাশিত 
হয়। কবি বিহারিলাল চক্রবর্তী এই পত্রিকার দহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
সংক্ষি্ট ছিলেন। তাহার অনেক রচনা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
দ্বিতীয় বর্ষের ৯ম মংখ্যা (পৌষ ১২৭৫) হইতে বিহারিলাল এই পত্রের, 
্বত্বাধিকারী হন। তাহার সম্পাদনকালে আচার্য কৃষ্ণকল ভট্টাচার্যের 
অনেক রচনা 'অবোধ-বন্ু'তে গ্রকাশিত হইয়াছিল? দৃষ্টন্তস্বরূপ “পৌল 
ভক্জনী্র উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'অবোধ-বন্ধু' তৃতীয় ভাগ 
( বৈশাখ-চৈত্র ১২৭৬) পর্যন্ত চলিয়া! বন্ধ হইয়া যায়। দ্বিতীয় বর্ষ হইতে 
“অবোধ-বন্ু” পত্রের কণ্ঠে নিনলিখিত প্লৌকটি শোভা পাইত :__ 

করবদরদদৃশমখিলং ভৃবনতলং ষংপ্রসাদতঃ কবয়ঃ। 
গত্তন্তি সুক্মমতয়: সা জয়তিসরস্বতী দেবী । 


১৮৮। জাহিভ্য অংক্রাস্তি। (মালিক ) ১৩ মে ১৮৬৩। 


'পৃণিমা' বন্ধ হইয়া যাইবার পর বিহারিলান চক্তবর্তী ও তদীয় বন্ধ 
যোগেন্ত্রনাথ দাম ঘোষ উভয়ে মিলিয়া সাহিত্য সংক্রান্তি নামে 
একথানি মামিকগত্র গ্রকাশ করেন। ইহা! প্রতি সংক্রান্তিতে মুদ্রিত 
হইয়া গ্রচারিত হইত। “সাহিত্য সং্তান্তি'র গ্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল 

৩১ জৈষ্ট ১২৭০। 


১৮৯। ভারত পরিদর্শন। (দাগ্তাহিক) ১৫ জুন ১৮৬৩। 


| ২ আষাঢ় ১২৭* তাবিথে শীস্তিপুর হইতে এই নাধাহিক গত্র 
। প্রকাশিত ইয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন যছুনাথ তর্কভূষণ। পরবর্তী 
৯ নবেস্বর তারিখ হইতে “ভারত পরিদর্শনঃ কালীগ্রসন্ন সিং হের চিৎপুরস্ 


বালা সামরিক সাহিষ্য ও ৭৩. 


গুরাণসংগ্রহ যন্ত হইতে প্রকাশিত ইইডে থাকে। হা ্রা় এক বর | 
জীবিত ছিল। 


১৯*। ঢাকাদর্গণ। (সাপ্তাহিক) জুলাই ১৮৬৩। 


'ঢাকাবার্তা গ্রকাশিকা"র অকালমৃত্যু ঘটিলে, ইহার অভাব পূরণ 
করিবার জন্য '৪!কাদর্পণ' প্রকাশিত হয়। হরিশ্ন্ত্র মিত্র এই সাপ্তাহিক. 
পত্রের সম্পাদক ছিলেন। 


১৯১। বামীবোধিনী পত্রিকা । (মাসিক) আগস্ট ১৮৬৩। 


১২৭০ সালের ভাত্র মামে কলকাতার বামাবোধিনী সভার কার্ধালয়! 
হইতে 'বামাবোধিনী পত্রিকা” নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত 
হয়। “এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবশ্তক সমুদায় বিষয় লিখিত 
হইবে। তত্মধো যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দুর হইয়া 
প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্বি সকল 
উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয়, এবং যাহাতে তাহাদের নিতান্ত: 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল লাভ করিতে পারে, তংপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি 
থাকিবে।” 'বামাবোধিনী পত্রিকা” সম্পাদন করিতেন--মজিলপুরের 
উমেশচন্ত্র দত্ত। তাহার মৃত্যুর (9 আষাঢ় ১৩১৪) পরও পত্রিকাখানি, 
১৩২৯ সাল পর্যস্ত চলিয়াছিল। 


১৯২। উদ্ভোগবিধায়িনী। (মাসিক) মেপ্টেম্বর ১৮৬৩। 

এই পত্রিকাখানি পাবনা উদ্মোগবিধাযিনী সভার মুখপত্র ছিল। 
কাঙ্গাল হরিনাথের ভায়েরিতে প্রকাশ :--"পাবনা হইতে ভৎকালেক। 
কালেক্টারের মহরার বরদাকাস্ত গুপ্ের লেখনীতে ও পাবনাবাসী 
ীর্ঘনাথ সাহা প্রভৃতির উদ্োগে উদ্লোগবিধায়িনী,**গ্রচার, 
হইয়াছিল” 


১৯৩। সচিত্র ভারত সংবাদ । (গাঞিক) ৩* নবেষধর ১৮৬৩। 
গ্রকাশকাল--১৫ অগ্রহীয়ণ ১২৭। 


৭৪... বালা সাময়িক সাহিত্য 


“এই পত্র গ্রতি মাসের ১৫ই ও ৩০শে তারিখে প্রকাশিত হইবে। 
ইহাতে দেশহিতৈষি ব্যক্তিদিগের গ্রতিমুত্তি ও জীবনচরিত্র এবং সচিত্র 
গল্প মকল ও পুরাবৃত্ত এবং পাক্ষিক স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদাবলী এবং 
অপরাপর ঘটনার লারমর্ম (যাহ! পাঠে সাধারণের বিশেষ উপকার 
'্বশিতে পারে) তত্বিষয় মকল স্থুললিত চলিত বঙ্গভাষায় লিখিত 
ইবেক)"'1* 


ইং ১৮৬৪ 
১৯৪। রচনাবলী । (মামিক) জানুয়ারি ১৮৬৪। 


ইহা! রঙ্বপুর কাকিনিয়া হইতে ১২৭৭ মালের পৌষ মাসে প্রথম 
প্রকাশিত হয়। 


১৯৫। কাব্যগ্রকাশ। (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬৪। 


১২৭ সালের মাঘ মাসে ঢাকা হইতে হরির মিত্র ইহা গ্রকাশ 
করেন। ইহাতে কাব্য, নাটক-প্রহসন, আখ্যায়িকাদি স্থান পাইত। 
পত্রিকার কণ্ঠে এই ক্লৌকটি থাকিত :- 

সংসার বিষবৃক্ষত্য ছ্বে এব রসবংফলে। 
কাব্যামৃতরসাম্বাদঃ মঙ্গমঃ সুজনৈ: মহ | 


১৯৬। পাঁবনাদর্পধ। (মাসিক ) মার্চ ১৮৬৪। 


১২৭০ সাবের ফাল্ধুন মাসে পাবনা হইতে এই মাসিকপত্র গ্রচারিত 
হ্য়। সম্পাদক-্-বামসথন্দর রায় ও কাশীনাথ মিশ্র। “ইহাতে কাব্য 
'নীতি ও বিবিধ মংবাদ লিখিত" হইত। 


১৪৭। শিক্ষা! দর্গণ ও সংবাদসার। (মাসিক ) এপ্রিল ১৮৬৪। 


১২৭১ সালের বৈশাখ মাসে তৃদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনে 
“শিক্ষা দর্পণ । ও সংবাদসার নামে একখানি যাসিকপত্ত প্রকাশিত 
হয়। “এই পন্র ছগলী বুধোদয় যন্ত্রের অধাকষ শ্রীকাশীনাথ ভট্াচারধয দারা 


বাংলা সাময়িক সাহিত্য . খ৫ 


সেই হনব হইতে প্রকাশিত হয়।* প্রত্যেক মংখ্যায় "মংবাদসার* নাম | 

দিয়া দুই-তিন পাটি সংবাদ থাকিত। | | 

১২৭৪ সাল্পের পৌষ-সংখ্যা হইতে 'শিক্ষা দর্পণ ও মার মামি 
পত্রিকা” সংমিলিত হইয়া পত্রিকার নামকরণ হয__:শিক্ষা রর ও 
মামিক পত্তিকা। | 

৪ ডিমেম্বর ১৮৬৮ তারিখ হইতে ভূদেববাবু “এডুকেশন গেজেট? 
পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ইহার দ্বার! 'শিক্ষাদর্পণো'র গ্রয়োজন 
মিটিতেছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই তিনি পরের মাম হইতে 'শিক্ষা- 
দর্পণে"র গ্রচার রহিত করেন । 


১৯৮। ধর্দদপ্রচারিণী। ( মাসিক ) মে ১৮৬৪। 


প্যাহাতে সাধারণ ব্রাঙ্মদিগের মধ্যে বিশেষরূপে ত্রাহ্ধর্শ গ্রচারিত 
হয়” এই উদ্দেশ ১২৭১ লালের গোড়ার দিকে বেহালা ব্রাহ্মদমাজের 
অধীনে ত্রান্ষধর্ম প্রচারিণী নামে একটি সভা! সংস্থাপিত হয়। এই সভার 
মুখপত্রস্বূপ ১২৭১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্থপ্রচারিণী? প্রকাশিত হয়। 
ইহার সম্পাদক ছিলেন--অবিনাশচন্তর মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্্রনাথ গুঁহ। 


১৯৯। হিন্দু ইন্টারগ্রীটার। . (পাক্ষিক) মেগেষ্বর ১৮৬৪। 


1711700 176161 দ্বিভাষিক ( ইংরেজী-বাংলা ) পত্র ছিন। 
ইহা পাক্ষিক (31-07006217”) এবং %]1015 & [0011800 81081 
10082821197 ছিল বলিয়া জানা যায়। 


২০০। ধর্মাতত্ব। (মাসিক ) অক্টোবর ১৮৬৪। 


১৭৮৬ শকের কাতিক মান হইতে 'তত্ববোধিনী পত্রিকা'র আদর্শে 
ধর্মতত্ব' নামে একখানি মাসিক পত্রিক। প্রকাশিত হয়। “ধর্শনীতি, 
ধর্মতত্ব, সামাজিক উন্নতি, ব্রাদ্ষধর্দের উন্নতি, নীতিগর্ভ আখ্যায়িকা, 
সাধুদিগের জীবন, বের পুরাণ বাইবল কোরাণ প্রভৃতি ধর্শপুস্তক হইতে 
সত্যধর্ম প্রতিপাদক ভাব; এই সমুদায় এ পত্রিকার লেখ্য বিষয়।* 

যাসিক ধর্তত্' দ্বিভাষিক পত্র ছিল? ইহাতে বাংলা অংশ ছাড়া কয়েক 


টং জী ঘাফিত। শিকার মকপাদকের নাম নাই। ন ৃ 
নিচ মমযে প্রকাশিত হইত না। রঃ 
১৭ শকে রত নৃতন ঘাকারে পাক্ষিক গন্ধ নু 
_ভৃতীয় ভাগ, ১ম সংখ্যা (১ মাঘ, ১৭৯১ শক) পত্রিকার গোড়ায় এইয়প 
 রিধিত হইয়াছে: ০ 
মত "পাক্ষিক রত অন্ত তি প্রসাদে এক বংসরকাল 
অভিজ্কম করিয়! দ্বিতীয় বর্ষে গণার্গণ করিল।-.. 


এই সংখ্যায় পত্রিকার শিরোভূষণ-্বরূপ নিম্নের গ্লোকটি মুদ্রিত 
হইয়াছে :-- 

সুবিশালমিদং বিশ্ব পি বর্ষমদিযং| 

চে: সুনিরশলস্তীরথং সত্যং শান্ত্রমনন্বরং | 

বিশ্বাসো ধর্শমূলং হি শ্রীতিঃ পরম সাধনং। 

বর্থনাশত্ত বৈয়াগযং ত্রাক্মৈরেষ প্রবীর্ত্যতে। 


এই স্লোকটি অগ্ভাবধি পাক্ষিক ধন্মতত্বে'র কঠে শোভা! পাইয়া থাকে। 


২৭১। পরিদর্শন। (মাসিক ) ডিসেম্বর ১৮৬৪। 

১৫ ভুন ১৮৬৩ তারিখে যছুনাথ তর্কভৃষণের সম্পাদকত্বে “ভারত 
পরিদর্পন নামে একখানি দাপ্তাহিক পত্র গ্রকাশিত হয়--এ কথা পূর্বেই 
বলিয্াছি। এক বংদর যাইতে নাযাইতেই ইহার প্রচার রহিত হয় 
এবং ১৮৬৪ খ্রষ্টাব্ষের শেষাশেষি মাদিক আকারে পরিদর্শন নামে 
চিংপুর পুরাণ সংগ্রহ হন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়। 


২,২। ভারতরগ্জন। (দাধাহিক ) ইং ১৮৬৪। 


১৮৬২ গরঁ্টান্বের জানুয়ারি মাসে আজিমগঞ্জ হইতে “বিশ্বমনোরঞ্জন” 
প্রকাশিত হয়, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৮৬৪ খ্রী্াৰে ইহা 
“ভারতরঞ্জন। নামে প্রকাশিত হয়। নবকিশোর মেন ইহারও 
বত্বাধিকারী ছিলেন। | 


ইং ১৮৬৫. 
২,৩। অভ্যান্বেষণ। (মালিক) জানুয়ারি ১৮৬৫। 

_বৌবাজার ্ধোপাসনালয় হইতে এই, মাঁদিকগত্রধানি প্রকাশিত 
হইত। জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ইহার সম্পাদক ছিলেন। প্রথম সংখ্যায় 
প্রকাশ ;-নিরবচ্ছি ব্রান্ধর্থের উপদেশ বা অনুশীলন থাকিলে ইহ! 
সাধারণের গ্রীতিকর হইবে না, আশঙ্কায় আমর! এই পত্র ধন্য প্রস্তাবের 
সহিত নানাবিধ হিতকর প্রস্তাবে প্রপূরিত করিতে সম্বল করিয়াছি). 1” 
২০৪। বিজ্ঞাপনী | (সাপ্তাহিক) মার্চ ১৮৬৫) 

১৮৬৪ শ্বীষ্টাবধে বালিয়াটা-নিবামী গিরিশচন্জ্ রায় চৌধুরী ঢাকায় 
“ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র নামে একটি মুদ্রাধন্ত্র স্থাপন করেন। পর"বৎ 
আর্চ মাসে এই যন্ত্রালয় হইতে “বিজ্ঞাপনী? নামে একখানি সাপ্তাহিক পঞ্জ 
গ্রকাশিত হয়। কবি কৃষণচন্্র মজুমদার এই পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত 
হন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টান্বের প্রথম ভাগে বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ময়মনসিংহে 
স্থানান্তরিত হয়। সম্পা্ক কৃষচন্ত্র মুমদারও ঢাঁকা ত্যাগ কবিয়া 
খ্বদেশে ফিরিয়াছিলেন। তাহার সম্পাদনে «বিজ্ঞাপনী? একখানি উচ্চ 
শ্রেণীর সাপ্তাহিকে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর “বিজ্ঞাপনী? জগন্নাথ 
অগ্নিহোত্রীর সম্পাদকতে ময়মনসিংহ হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে। 
২*৫। হিন্দু হিতৈষিলী। (সাপ্তাহিক্‌) এপ্রিল ১৮৬৫। 

১২৭২ সালের বৈশাখ মাসে ঢাকার হিন্মু হিতৈফিণী মভার মুখপত্র- 
রূপ 'হিন্দু হিতৈষিণী" নামে একথানি সাপ্তাহিক পত্রের উীয় হয়। 
ইহার সম্পাদক ছিলেন--হরিশন্ত্র মিত্র। “হিনু হিতৈষিনী,বরাম্মধর্ম ও 
্রাঙ্মদের ঘোর বিবোধী ছিলেন । 

২০৬। রাজনীতি সংগ্রহ। ( সাপ্তাহিক ) ১৭ এপ্রিল ১৮৬৫ । 

১২৭২ সালের ৬ই বৈশাখ কলিকাতা! ভবানীপুর হইতে এই 
সাধ্চাহিক গত্রধানি রামগোপাল বন্ধ মল্লিকের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত 
হয়। ইহাতে সাধারণের উপকার্জনক বছ বিষয় স্থান পাইত। 
'বাঁজনীতি সংগ্রহ' ছুই মাসের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। 





| খ _ বালা সাময়িক সাহিত্য রি 
না বিশ্বে ডা | জাবিনী। (মাসিক) জুন ১৮৬৫। 

১৮৬৪ টপ মমনসিংহের অস্থগত-সেরপুরে “বিষ্টোরতিসাধিলী 
 সভা* নামে একটি মতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার প্রতিষ্ঠাতা--সেরপুরের 
জমিদার গোবিনাকুষার চৌধুৰী ও হরচ্ত্র চৌধুরী। সভার মুধগত্র- 
স্বরূপ 'বিষ্যোননতিমাধিনী' নামে একখানি মানিক পত্রিকা ১২৭২ সালের 
আষাঢ় মান হইতে প্রকাশিত হয়। "ধর্শনীতি, সামাজিক নিয়ম, 
রাজনিয়ম, ও দেশোন্নতি মাধনই..এই পত্রিকার উদ্দষ্য” ছিল। ইহার 
সম্পাদক ছিলেন-হরচন্ত্র চৌধুরী। 'বিদ্যোক্নতিসাধিনী? "এক বৎসর 
চলিয়াছিল। 

২০৮। সত্যজ্ঞানংপ্রদাকিনী। (ত্রৈমাসিক ) জুলাই ১৮৬৫। 

ক জোড়ার্সাকে প্রাত্যহিক ব্রাহ্মপমাজ হইতে লালমাধব মুখোপাধ্যায়ের 
সম্পার্দকত্বে ১২৭২ সালের শ্রাবণ মাসে এই পত্রধানি প্রকাশিত হয়। 
২০৯। হিন্দুরঞ্জিকা | ( মাসিক") ডিসেম্বর ১৮৬৫। 

রাহধর্ম গ্রচারের স্থবিধার জন্য ধেমন কয়েকখানি সাময়িক-পত্রের 
উদ্ভব হইয়াছিল, তেমনই আবার ব্রাঙ্ধধর্আোত রোধ করিবার জন্য 
কয়েকটি হিন্দু সভা-সমিতিরও সহি হইয়াছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের 
মুখপত্স্বর্ূপ এক-একথানি পত্রিকাও প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে 
বোয়ানিয়া ধর্মদতা হইতে প্রকাশিত “হিন্দুরপ্ষিকা' অন্যতম । ইহা প্রথমে 
মাসিক আকারে, খুব সম্তব,১২৭২ সালের পৌষ মাসে গ্রকাশিত হয়৷ 
শ্রীনাথ সিংহ রায় ইহার মম্পাদক ছিলেন। 

১২৭৫ সালের বৈশাখ ( এগ্রিল ১৬৮) মাস হইতে সাপ্তাহিক-রূপে 
“হিদদুরপ্লিকা'র নবপর্ায় প্রকাশিত হইতে থাকে | এই সময় ঢাকার 
হরিশন্ত্র মিত্র সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়! মনে 
হয়। “হিনুধ্দ ও হিন্দূমমাজের সংবাদপত্রোপযোগী বিবিধ বিষয়” এই 
সাপ্তাহিক পত্রে স্থান পাইত। নবপর্যায় “হিন্দুরঞ্িকা'র কঠে এই শ্লোকটি 
মুদ্রিত হইত 





ধর্দেধৈব জগং মুরক্ষিতঘিদং ধর্থো ধরাধারকঃ। 
ধর্মাদস্ত ন কিঞিদস্তি ভূষনে ধর্্ায় তশ্মৈ নমঃ | 


নে ক 


২১০। চিকিৎসক (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬৬। 

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের বাংলা-শ্রেণীর ছাত্রগণ চিকিৎসা-, 
বিষয়ক এই মাসিকপত্র প্রকাশ করেন।, 
২১১। জর্বার্থ সংগ্র। (মাপিক) ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬। 

ইহা "বিচিত্ত রমীয় উপাখ্যান এবং সাহিত্য বিজ্ঞান নীতি! গু 
শিল্পশান্ত্র বিষয়ক বিবিধ গ্রবন্ধাত্বক মামিক পত্র ।* 
২১২। নবক্প্রবন্ধ। (মাসিক) মেপেম্বর ১৮৬৩। | 

সম্পাদক--তিনকড়ি ঘোষাল। ইহা একথানি “সাহিতা, কাবা, 
ইতিবৃত্ত ও বিজ্ঞানাদি বিবিধ জ্ঞানগর্ত সন্দর্ড প্রকাশক মাসিক পত্র।” 
নিব-প্রবন্ধের কে এই শ্লৌকটি মুদ্রিত হইত +-- 

সার্থসন্দোহ বিচারমন্ধ: প্রশস্ত বৃত্তান্ত কৃতানুন্ধঃ। 
সমস্ত মামাজিকচিত্তবন্ধঃ পরীক্ষ্যতামেষ নবপ্রবন্ধঃ | 

নব-গ্রবন্ধে'র প্রথম ভাগ ১২৭৩ সালের ভান্র মাসে আরম্ত হইয়া: 
চৈত্র মাসে শেষ হয়। 
২১৩। বর্ধমান মাসিক পত্রিক।। (মাসিক) ম্নেপ্টেম্বর ১৮৬৬। 

১২৭৩ সালের আশ্বিন মাসে বর্ধমান ব্রাক্ষমমযাজ হইতে ইহা 
প্রকাশিত হয়। পর-বত্মর পৌষ মানে ইহা! ভূদেব মুখোপাধ্যায়- 
পরিচালিত 'শিক্ষা দর্পণ, পত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া 'শিক্ষা্দ্পণ ও. 
মাসিক পত্রিকা” নাম ধারণ করে। 
২১৪। মুর্শীদাবাদ সংবাদসার। (পাক্ষিক ) ডিমেম্বর ১৮৬৬ 

এই পাক্ষিক পত্র বহরমপুর ধনদিন্ধ যন্্ালয় হইতে মুদ্রিত হইত | 


ইং ১৮৬৭ 


২১৫। তন্ববিকাশিনী। (মাসিক ) ১ জান্্য়ারি ১৮৬৭। 
ইহা ধর্ম ও বিবিধ তত্ব বিষয়ক মাসিক পত্রিকা*। ইহার ধান 
উদেস্ ছিল রয় ধর্মের পোষকতা| করুণ। ৃ 


৮০ বালা মাময়িক সাহিত্য 
২১১। পর্ী-বিজ্ঞান। (মাসিক) জানুয়ারি ১৮৬৭। 


ঢাকার অন্তঃপাতী জৈনসার বিদ্ভালয়ের প্রধান পণ্ডিত রাজযোহঃ 
"চট্ট্রোপাধ্যায় ১২৭৩ সালের মাঘ মাসে এই মাসিকপত্রখানি প্রকা* 
করেন। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখিয়াছেন :--“যে দেশের অভ্যন্তবে 
'বিষ্যা ও শিক্ষার অভাব সে দেশ বিদ্বান নয়, যে দেশের গ্রাম ও গল্গীতে 
সভ্যতা নাই, সে দেখ সত্য নয়, যে দেশের গ্রাম ও পল্লীতে স্বাস্থ্য নাই 
'মে দেঁশ সুস্থ নয়। অতএব আমর] উল্লিখিত অভাবটা মোচনের মানছে 
কতিপয় বন্ধুর পরামর্শানথমারে এই পত্রিকাখানির প্রচার করিতেছি ।” 
পল্লী-বিজ্ঞানের ১১শ সংখ্যা হইতে জৈনমার বন্গবিষ্ঠালয়ের শিক্ষক 
আনন্দকিশোর সেন মম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। ১২শ সংখ্যা হইতে 
'পত্রিকার শিরোভ্যণ-সবরূপ নিয়োদ্ধৃত কবিতাটি প্রকাশিত হইত £-- 
গেল পক্ষ গেল মাম কি করিলে কাজ। 
তোধিতে ভ্রাসেতে দ্ধ বঙ্গের সমাজ | 
দেশহিত কর সদা মুখেতে সাধিত। 
হৃদয়ে সে ভাব কিছু আছে কি নিহিত। 
১২৭৫ সালে পল্লীষ্বিজ্ঞান, উঠিয়া যায় বলিয়া জানা যায়। 


২১৭। প্রত্বকজনন্দিনী। (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৭। 

গ্রতি পৃথিমায় এই ধর্মমূলক মানিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত 
মম্পাদক--সত্যব্রত সামশ্রমী। সংস্কত বাখ্যা সহ (এবং কোন কোন 
সংখ্যায় বঙ্গানুবাদ সহ) মূল বেদ এবং মীমাংসাদি দর্শন ইহাতে প্রকাশিত 
হইত । বৈদিক ধর্মের আলোচনা-বিষয়ক সংস্কৃত প্রবন্ধ ও তাহার 
বন্ান্ৃবা গ্রায় গ্রত্যেক মংখ্যাতেই থাকিত। 
২১৮। অবকাশন্বন্ধু। (মাসিক) সেপ্টেম্বর ১৮৬৭। 

সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বিবিধ বিষয়ক মাসিক পত্বিকা। প্রকাশর্ফাল-- 
আশ্বিন ১২৭৪। সম্পাদক--আগুতোষ মুখোপাধ্যায়। 
২১৯। নব পত্রিকা । (মাসিক ) নবেদ্বর ১৮৬৭। 
প্রকাশকাল--অগ্রহায়ণ ১২৭৪। ম্পাদক--হীয়াটাদ 4০০ 


টা 


না পত্রিকার মিক সংখা 
অক্ষয়কুমার দত ৪৬) ৪৯ 
অহয়তত্ব প্রদাগিক| পত্রিকা **. ১৩২ 


অধৈতচন্ত্র আঢ্য ২৮) ১২৪ 
নুবারিকা **ত ১৮ 
অবকাশ-বন্ধ *** ২১৮ 
অবকাশরপ্লিকা * ১৮১ 
অবোধ-বন্ধু "১৮৭ 
অমাবস্যা ৮. ১৭৮ 
অমৃত্গ্রবাহিণী ৮৮১৮২ 
অরুণোদয ৮. ১৩১ 
আকেলগুড়ম এ 
আমূর্ষেদ দরণঃ "8৯ 
আযূ্ধেদ পত্রিকা ১৮৪ 
ঈখন্ গু ১৪ ২৪, ৬৭ 
উত্তরগাড়া পাঙ্গিক গত্রিকা .. ১৩৪ 
উদ্ভোগবিধারিনী ১৯২ 
উপদেশ 8 
উমেশন্্র দত্ত. ৮" ১৯১ 
এডুকেশন গেজেট ও সাগাহিক 

 বার্তীহকা ৮ 5২8 


& 


প্রীমবার্তীপ্রকাশিকা 


কার জিকা 


শাম 

কবিতাবৃমুমীবগী ' ১৫৬ 
কলিকাভ|গতরিক|.:. "১৪৫ 
কলিকাত। বার্তাব্হ ১৪২ 
কাব্যপ্রকাশ *** ১৯৫ 
কায়স্থ কৌন্তত ৪৪৭ ৫৪ 
কালী প্রপন্ন সিংহ ১২১) ১৬৭ 
কারপ্রসাদ ঘোষ. ৮৮ ২২ 
কাশীবার্তাপ্রকািক| * ১৯৪ 
কৃষকমল ভট্টাচার্য ৮ ১83 
কৃষচন্ত্র মজুমদার ১৫৭ ১৬৪) ২৪ 
কৃষমোহন বঙ্গযোপাধ্যায় ৭ ৯৭ 
কোস্তত কিরণ ১৮ ৮৪ 


বটের রাজ্যবৃদ্ধীি.: ** ৯ 


গক্গাকিশোর ঘটাচর্যট ৮" ৩. 


গঞ্প্রমূন। গন্তমানিক : ১৭১৭২ 


 গবর্দমেট, গেজেট 8১ 


গম্পেল যাগাজীন ৭8 


'গৌরাশঙ্কর তর্কবারীশ ১৭১৩৫, ৩৬. 


১৩৫ 
**০ : $% 


৮৪... বালা সাময়িক লাহিতা 
মাম. গঞ্িকার জমিক সংখ্য 


নামা. পত্রিকার কমিক সংখ্যা 
রঙ্পুর বার্তাবহ | 
রঙ্গলাল বঙ্দ্যোপাধ্যায়. ** ৮ 
রচনাবলী ৮*** ১৯৪ 
রচনা-রত্বাবজি * ১৪৮ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮০8৯ 
রসার্দব * ১১৫ 
রমিককুফ মালিক ১৭, ২৫ 
রহম্য-মদর্ত " ১৮৫ 
রাজনীতি সংগ্রহ * ২৯৬ 
রাজপুর পত্রিকা * ১৬ 
রাজেন্ত্রসাল মিত্র ৮১৪৩) ১৮৫ 
রামগোপাল ঘোষ ৮০8৫ 
রামচশ্্র মিত্র ৭) ৫৩, 
রামমোহন রায় * ৫১৬ 
রামসদয় তটটাচার্ধয *. ১৭৬, 
ললোকলোচন চন্ত্রিকা ১৩৮ 
 শ্ীন্প্রকাশঃ ১৩. 
শিক্ষা দর্গণ ও সংবাদদার "** ১৯৭ 
শিল্প কল্পলতিক| "১৭৩ 
 পচৈভন্বীর্ডিকৌমূদী গ্রিক ১৯, 
 গুভকরী পত্রিকা " ১৭৬ 
. লংবাদ অরণোদয় ৩৭ ৬ 
৮ ৬9 


ভারতবর্যায় মডা। মাসিক 
বিজ্ঞাপনী ৮ ১৪৯ 
ভারতবর্যায়মবাদপ্জর "৮ ১৬৬ 
ভারতরঞন ৮ ২৯২ 
ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১২৯,১৯৭ ২১৩ 
ভৈরব ৮৬ 
মঙ্গল উহা ৮১৫২ 
মঙ্গলোদয় * ১৭৫ 
মঙ্গগোপাখ্যান পত্র 6৮ 
যুজিলপুর পত্রিকা ১৩৩ 
মনোমোহন বনু ১৯১৪৫ 
যনোরস্লিক। ১৫৭ 
মনোহর ১৫৮ 
মর ধুরদ্ধর ১২৬ 
মহাজনদঁণ ৮৫ 
মার্শম্যান, জন্‌ র্ার্ক ১২ 
মানিক পত্রিক! ১১৮ 
মুধিদাবাদ সন্থাদপত্রী ৮ 
রশাদাবাদ দংবাদসার ২১৪ 
মেদিনীপুর ও হিিলি অঞ্চলের 
অধ্যক্ষ ১৭২ 
যেমন ক তেমনি ফল... ১৬৯ 
১৫৪ 


জা 


সংবাদ কাব্যরম্াকর 


৬৬ । 


চা 


৮. 


.. বালা সাময়িক সাহিত্য 

শাম : পর্িকারজযিকমাখা নাম... গহিকার ভমিক সখা 
সবাদকৌন্ভত... :- ৭ সাবাদযাজরানী "৮ ৫২: 
সাবান ভ্রানরত্বাকর ৭৩. সংবাদ শশধর ** ১৯৬ 
সংবাদ জানান ৬২. সংবাদ নঙ্জনরন ৮1 
সংবাদ? ভানোদয় ১১ সংবাদ দাধুরঞন ৬9 
মংবাদ দিথিজয় ৭০ মৃংবাদ মুজনবন্ধ শত ৬৯ 
মংবাগ দিনকর + ১১৬ মাবাদ হুজনরঞকন ৩১ 
সংবাদ দিনমণি ৭৯ সংবাদ সুধা ৯৭ 
'বাদ দিবাকর ৩২ সংবাদ দৌদামিনী ৩৩ 
সংবাদ ঘিজরাজ ১৫১ সস্কার মংশোধিনী ৮ ১৬৩ 
মাবাদ নিশাকর ৪৪. সচিত্র ভারত সাবাদ. ,* ১৯৩ 
সংবাদ পর্ণচন্তরোদয ২৮ সত্যপ্রান-প্রদায়িনী ' ২৮ 
সংবাদ প্রতাকর ১৪. অত্যঙ্জানমধচারিপী পত্রিকা "** ১২৮ 
সংবাদ বর্দমান ৯৮ মত্যধর্মপ্রকাশিকা ৮২ 
সংবাদ বর্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িণী ৮৮ অত্যগ্রদীপ ৯২, ১৫৩ 
সংবাদ বিভাকর ১০৫ সঙ্যত্রত সামশ্রমী ৮৮৭ ২১৭ 
দংবাদ তারতবন্ ৪৩, ১৮৩ সত্যমঞ্চারিণী পত্রিক| ৫৭ 
সংবাদ তৃদূত ৪৭ অত্যান্থেষণ ২৯৩ 
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